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সম্পাদক: জ্যোতি দাশপ্তপ্ত 

প্রাপ্তিস্থান সম্পাদকীয় দ 

মনীষা গ্রস্থালয় প্রাঃ লিমিটেড .8/৩এ, ও রিড 
৪/৩, বস্ষিম চ্যাটার্জী হ্রীট, কলকাত 

কলকাতা-৭৩ 





ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বি 
কীট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকার 
৩০/৬, ঝাউতলা৷ রোড, কলকাতা-১৭ 4 | 


। ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্ক" 
? গা্টিগুলোর সঙ 


1 ফরাসি কমিউনিন্ট পার্টি ও পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স“ পার্টির 
উদ্চোগে শান্তি ৪ নিরস্ত্রকরপের জন্ম ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্বার্স* 
॥ পার্টিগলোর এক সভা ২৮২৯শে এপ্রিল প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় । আস্ট্রয়ার 
২ কমিউনিস্ট পার্টি, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, সাইপ্রাদের শ্রমজীবী জন- 
“ গণের প্রগতিশধল পার্ট, চেকোঙ্লোভাবিয়্ার কমিউনিস্ট পার্টি, ডেনমার্কের 
কমিউনিস্ট পার্টি, ফিনলটাপ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি, 
জার্সানির সোশ্তালিস্ট ইউনিটি পার্টি, জার্খান কমিউনিস্ট পার্টি, গ্রথসের 
কামউানিস্ট পার্ট হাঙ্গেরীয় সোশ্তাপস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, আয়ালনাপ্ডের 
কমিউনিস্ট পার্টি, হুক্সেমবুর্গের কমিউনিস্ট পার্টি, মান্টার কমিউনিস্ট পার্টি, 
নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি, পর্তুগীজ 
কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, তুরস্কের 
কমিউনিস্ট পাটি” ও পশ্চিম বালিনের সোশ্যাণলস্ট ইউনিটি পার্টির 
+ প্রতানিধিগণ ও বেলভিয়াঘের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সুইস পার্টি অব 
লেবার-এর দর্শকের! এই সভায় যোগ দেন। মত্ত দলের প্রতিনিধিরাই 
“ সভায় ভাষণ-ছেন। 
ইউরোপের দেশগুলোর জনগণের ' কাছে কমিউনিস্টদের নিম্সোজ 
আবেদনটি সভায় অংশগ্রহণকারীর] সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন । 
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শি শান্তি ও নিরস্তীকরণের জন্য ইউরোপীয় (দশগুনে র 
রং জনগণের নিকট কমিউনিস্টদের আবেদ 
). অস্ত্র প্রতিযোগিতার লাগামছাড়া তপব্রতায় আগ্রা উদ্বিগ্ন । 


ইউরোপ'য় দেশগুলোর জাতিসমূহ আপনারা সজাগ থেকে সঠিক কাজ 
i করেছেন৷ : 


টি 
শান্তি স্বাংনত! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য) ৯১৮০: 


ধ্বংস ও মৃত্যুর উপকরপগ্ু'লা ঘনবসতিপুর্ণ এই মহাদেশে মজুত করা 
অথবা তাকে লক্ষ্যবস্তু কর! আমাদের সাধারণ ভবিষ্যতের প্রতি এক বড় আঘাত 
হিসেবে দেখ! দিয়েছে । আপনারা বুঝতেই পারেন যে, ক ভশযণভাবে 
সম্পনের অপব য় কর! হচ্ছে এবং প্রতিদিনের প্রয়োজন ও ইউরোপের ভন*ণ 
জাতিধোর ভবিষ্যং বিকাশ ব্যাহত করে কণ ধরনের সম্পদ অনুত্র অপসারিত 
হচ্ছে । আপনারা দেখুন, মুদ্ধোন্মাদন! প্রচারের মাধ্যমে শান্তি, উত্তেজন! 
প্রশমন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কশ সাংঘাতিক 
ক্ষতি হচ্ছে, যা সান্প্রতিককালে ঠাণ্ডা লড়াই আবার শুরু করার জন্য প্রচার 
করা হচ্ছে । 
এই সঙ্গে ইউরোপের একেবারে কেন্দ্রে একটি নতুন পারমাণবিক অন্তাগার * 
লির্গাণের পরিকল্পনাও চলছে; এবং সেটা উত্তেজন। প্রশমনের সাফল)কে নষ্ট 
করার জন্য । এ.পর্বন্ত স্বাক্ষরিত চুক্তি, আলাপ-আলোচনা, বর্তমান অর্থনৈতিক 
সা স্কতক, খেসাধূলা ও মানবিক সম্পর্কগুলে' সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। 
শাস্তি, সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে আমাদের 
মহাদেশের দাতিগুলো প্রচুর মূল্য দিয়েছে । নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের “ 
৩৫তম 'বাৰ্ষি গীতে "আমর উপলব্ধি করেছি যে, শাস্তি হল অন্তত্ধম একটি 
"প্রাথমিক মানবিক অধিকার এবং অপরিহার্য মানবিক আশীর্বাদ । 
আমর! যার! স্ব স্ব ইউরোপীয় দেশে জীবন গড়ে তুলছি সেখানে এই 
ধরণের বিপজ্জনক কাজের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে সবকিছু হারাতে পারি । ' 
সুতরাং আগুন, পৃথিবীর এই অঞ্চলের ধ্বংদর সম্ভাবনাকে আম€] বর্জন 
করি, যে অঞ্চলের গুরুত্বসম্পন্ন মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমী:সমগ্র মানব- 
জাতির প্রয়োজন এবং এর প্রাকৃতিক ও এতিহাসিক সম্পদকে রক্ষা কর, 
যা পৃথিবী-ত মানবসমাজের ভত্তরাখিকারের অংশ । 
আমরা! যে ই.হই, এবং ইউরোপের যেখানেই বসবাস করি না বেন, 
একমাত্র আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমস্যাগুলোর সমাধানেই 
আমাদের লাভ । অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিকবাহিনশ হ্রাস ও নিরন্ত্রকরণের অগ্র- 
গঁততেই আমাদের লাভ, যে নিরদ্্রকরণ সমস্ত রাষ্রের মধ্যে নিরাপত্তার 
গ্যারাপ্টি সৃষ্টি করতে পারে । 
এই লক্ষ্য অর্জনের উপযোগ! শক্তিগুলো রফেছে। 


খা 


ইউরোপা কামউনি ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সভা... ৪ 
আমর কাঁমউনিষ্টরা শান্তির পক্ষে, আমরা জাঁতসমূছের মধ্যে নিরর- 


করণ, সহযোগিতা! ও বন্ধুত্ব চাই ৷ সেই জন্য আমরা বাল £ শান্তি আমাদের 
অভিন্ন লক্ষ্য এবং আমাদের অভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে তা অঞ্জিত হবে । 


এই সঙ্গে, ইউরোপে নতুন মাক্কিন ক্ষেপণাজ্্ তৈরি ও প্রসারের জন্য: 
নাটোর সিদ্ধান্ত বাতিল করা বা প্রকৃতপক্ষে স্থগিত রাখার জন্যে ক্কাজ করা. ৫. 


" যাক, যাতে সমত! ও সমান নিরাপত্তার অবস্থায় মাকার পালার ক্ষেপপান্তের 


বিষয়ে কার্যকর আল্লাপ- আলোচনা চালানো যায় । 


সন্ট-২ চুক্তি যতশীতর সম্ভব অনুমোদনের ও মারাত্মক রণনৈতিক গুরুত্ব- 
সম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্র আরও দশমিতকরণের জন্য কাজ কর যাক |. 


তে 


ভিয়েনা আলোচনায় চুড়ান্ত অগ্রগতির জন্য ও সামরিক বে ও 


, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের জন্য সংগ্রাম কর! যাক, আমাদের মহাদেশে পরমাণু মুক্ত 


এলাকধ সৃষ্টি ও অন্যের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র ব্যবহার ন! করার দিশ্চয়তা--সহ 


- এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আংশিক ব্যবস্থাগুলো সমর্থন করা যাক । 


ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ব্যাপারে ১৯৮০ সালের মাদ্রিদ - 


_ সভার-জন্য সংগ্রাম, করা যাক । সামরিক দেতীতকে রাজনৈতিক দেঁতায় 


রূপান্তর, সহ হেলসিংকি চূড়ান্ত দলিলের সবকটি বিষয়কে কার্ধকর করার, . . 


ক্ষেত্রে আরও অগ্রগাতি সুনিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য হোক 1 y 
সামরিক ক্েঁভাত ও নিরপ্ত্ীকরণের জন্য একটি ইউরোপায় সুম্মেলন 
ওয়ারশ-তে আহ্বানের, জন্য কাজ করা যাক । 


রাষ্রসংখের বিশেষ নিরন্রণকরণ ' অধিবেশনের ia বু 


-'কূপায়পের দাবি করা যাক । 
: জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর প্রস্তাব মতো] নিরন্ত্রকরণের ফলে উন্তধতে উদ্ধৃত 


॥ অর্থ দিয়ে উন্নয়ন ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ কর. 


যাক । এটা সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । 
যা, নিরন্ত্রকরপের“জন্য সংগ্রাম আজকের দিনের প্রধান বিষয় ৷ 


- এর জন্য সমস্ত. শান্তিকাঁমণ শক্তি একসাথে যোগ দিক, তা আমরা চাই । 


শান্তি-১ 


সত 


০2 ও খাতে 0 হা ভাত ডা 


শান্ত ও নিরভ্পকরণের .জন্য সংগ্রামে যে কোনো আলাপ-আলোচনা, 
৩ যৌথ কার্মক্রমে, আমরা, ইউরোপের সমস্ত দেশের কমিউনিস্টর প্রস্তুত 1 


“আমরা যেকোনো জািভুজই হই না]কেন, যে বিশ্বাসই থাক না কেন, জীবন- 


হি ৯ রি 


ডি ৪2 শা াধীনভা সমাজত দম জলা, ১৯৮০ 


মাত্রার য়ে _ধরনই থাক না কেন-কামিউনিস্ট, 'সোস্থালিসট, _দোসীল 
" - -ডেমোক্র্যাট, শ্রষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীদের সবাইকে বলি 
Ee *শাস্তি আমাদের সাধারণ উত্তরাধিকার 1” | 


:.এই সভায় সমবেত হয়ে; একটি খোলাধুঁি উদ্ভোগ গ্রহণের জন্য আকাক্ররার . 
. কথা 'আমরাঁ -ঘোষণা। -করছি,ষে' উদ্যোগের কাঠামোর, মধ্যে ব্যাপকতম 


" যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে ও “সম্ভাব্য ব্যাপক্তম আলোচনা অনুষ্টিত করা, 
. যাবে । “ হেলসিংকির দৃষ্িভা ক্ষ রূপায়ণেও দেৌঁতাতের. নতি চালিয়ে যাবার 
- জন্য ও অস্ত্রশ্ত্র হাসের জন্য নতুন পথ উদ্ভাবনে আগ্রহী ইউরোপের সমস্ত - 
শির সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের জন্য সকলের হণ | 
,- যোগ্য যে কোলো প্রকার ব্যবস্থাতেই আমরা প্রস্তুত 1 - 
: সাদিচ্ছাসম্পন্ন পুরুষ -ও নারশগণ, আমন, প্রতিটি - দেশে ২ ও সমভাবে 


ke ইউরোপে যৌথভাবে কাজ করা যাক । . - - 
Es টা প্রগতির আদর্শ, ও শা অয হবেই । টি 





ভাষ্য 


তথ্যের আবরণে “অন্ুবিধাগুলির 


সমধনিতা” 


ওয়াইজলে! ক্লিমজাক 
পি ইউ ডবঙ্গু পি, প্রতিনিধি, ভবঙ্গু এম আর 
রবার্ট ফ্রান্সিস 
. ডবলু এম আর-এ বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি 


১৯৮০-র দশকে বিশ্ব কী মুলধন নিয়ে প্রবেশ করছে এবং ভার ভবিষ্যতে 
কণ নিহিত আছে সে সম্পর্কে গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় অনেক বিষ্লেষণমূলক সমণক্ষা, তুলনামূলক বিচার ও ০ দেওয়া 
হয়েছে । 

বুর্জোয়া ভাম্যকারদের মূল্যায়ন ও বিচার বিশ্লেষণের তি 
হতাশাব্যঞ্ক । কিন্ত সহজ, সুস্প্ট ও আসল তথ্যগুনসি এড়িয়ে যাওয়। চলে 
নাঃ একদিকে পীজবাদশ অর্থনৈতিক হাতিয়ার এক. অনিশ্চিত, অনুচিত, 
লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে, অন্থদিকে চলেছে মুদ্রাস্ফীতির এক প্রচণ্ড দাবদাহ, 
মুদ্রাবিষয়ক আলোড়ন, উৎক্ষেপণ এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ক্রমবর্ধমান 
বেকারি ৷ এমন কি পুঁজিবাদী বাবস্থার অত্যন্ত গোড়া সমর্থকদেরও ব্বশকার 
করতে হয়েছে যে পশ্চিমণ দুনিয়া এক চরম অর্থনৈতিক ছর্গাত ও সামাজিক 
বিরোধের যন্ত্রণায় অস্থির । কিন্তু এই হতাশার মধ্যেও রয়েছে “সান্ত্বনার” 
সুর । তাই এটা বলা হয়ে থাকে যে আমাদের কালে অথনৈতিক দুর্গভির 
মধ্যে সাধারণভাবে সঙ্গতি রয়েছে__এটা সমভাবে সমাজতাঁভ্ত্রক দেশগুিতেও 
প্রযোজ্য, বিশেষ করে যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ্ঈথ এবং যেখানে মুলত 
একই ধরনের অসুবিধা বিদ্যমান ৷ | 

এই সাদৃশ্তের অর্থ এত গুরুত্পূর্ণ বলে মনে হয় যে এটাকে একটা মতাদর্শগত 
ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এবং এই তত্টি হল “অসুবিধার সমধর্মিতা* 
যা সম কেন্দ্রাভিম্ুখিতা । এ প্রসঙ্গে মিষ্ট ইয়র্ক টাইমস-এর দাবি হল যে 


৮ শাস্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, গুষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


অর্থনৈতিক অসুবিধাগুি দুইটি সমাসব্যবস্থাকেই কাছাকাছি এনেছে এবং এক 
সুত্রে বেঁধেছে ! 

. এটা একটা নতুন ধরনের বক্তব্য এবং এটা কিছুটা কৌঁতুহলেরও বটে । 
স্মরণ করা যেতে পারে যে দুই বিরোধশী সমাজব্যবস্থীর সমধর্মিতা বা. 
সমাভিমুখতার ভাবধারার প্রতি প্রাথমিকভাবে সমর্থন দিয়েছিল উন্নয়নের 
ইতিবাচক উপাদানগুলি এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং 
এটা বলা হয়েছে যে এই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব শ্রেণী সংগ্রামকে 
বিলোপ করে-_ এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে সামাজিক বিপ্লবের চাহিদ1 ও 
প্রয়োজন পরিত্যক্ত হয় এবং এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রের “ক্ষয়” সাধনের পূৃর্বাবস্থ! 
সৃষ্টি করে । এই প্রসদ্দে ব্রেবেনস্কি বলেছেন যে আমেরিকা মুজরাক্ সমগ্র 
বিশ্বের সামাজিক গবেষণাগার । পুঁজিবাদের আঙ্গিক ক্রুটি বা খু'্তগালি 
সারানোর ও উপশমের জন্থ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফলাগুলি ব্যবহারের 
আশা সিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে_যেভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার “অধঃ- 

তন” সম্পর্কে সাআাজ্যবাদশদের আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে । আমরা এখন 
যা দেখছি তা হলঃ বিপরীত অবস্থান থেকে সিদ্ধান্তে পৌছানোর এবং 
অসুবিধাগুলি উল্লেখ করার মাধ্যমে ছুইটি সমাজ ব্যবস্থার সমধর্মিতা বা 
সমকেন্দ্রাভিমুখিতার ভাবধারা । 
' কিন্ত এই ভাবধারার উদৃপ্রাতাদের পক্ষে এ ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে 
এই-প্রশ্ন উত্থাপন করার কি মুক্তি আছে? পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র কি 
একই ধরনের একই চরিত্রের অসুবিধার সম্মুখীন হয়? এটা বল! কি ঠিক যে 
এই. অসুবিধাগুলির কারণও একই ও পরম্পর সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের, 
একই ধরনের পরিপতি? 9 আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা] করতে 
হবে। 

. পুঁজিবাদ বিশ্বে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রকৃত" 
নির্ণয়ের এবং দুইটি সমালব্যবস্থার সমধগ্িতা বা সমাভিমুখিতা সম্পর্কিত নতুন 

করে ঢেলে সাজানো পুরাতন ভাবধারাকে কাজে লাগানোর জন্ম পুঁজিবাদশী 





.* দ্ৰষ্টব্য: জেড্‌ ত্ৰেবিনস্কি, বিটুইন টু এজেস_-আমেরিকাস রোদ ইন 
.টেকনেট্রনিক এরা, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০ । 


= 


'“অনুবিধাশুলির সমধিতা? ৯ 
* তাত্বিকদের প্রয়াস অনুধাবনের আগে ডিজনি কহ যর বরা 
করে দেখ! প্রয়োজন. ৷ 

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদর! সাধারণত ১৯৫০ ও ¥৯৬০-এর দশককে যুদ্ধের 
পুঁজিবাদের "ব্বর্ণযুগ” বলে গণ্য করে থাকেন । দলেই মগের শুরুতেই 
‘পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ও জাপান ছিতপয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়কারী 
ফলাফল থেকে কিছুটা উদ্ধার লাভ করে এবং আমেরিকার অচেল আর্থিক 
সাহায্য পেয়ে বিপুল অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করে। স্থায়ী পুঁজির 
ব্যাপক পুনর্নবীকরপের ফলে শুদ্ধ মধ্যবর্তী যুগের ॥আমৃূল পরিবর্তনের তুলনায় 
অর্থনশীতর বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত উভয় সেক্টারে বিনিয়োগের ' ক্রিয়া- 
কলাপের বৃদ্ধি ঘটে ৷ পুঁজিবাদ বিশ্বের অনগ্রসর অঞ্চলের সঙ্ষে অসম ' 
বিনিময়ের ফলে ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যকলাপ বৃদ্ধি হয় এবং এই অনগ্রসর. 
অঞ্চলগুলি থেকে স্বল্প মূল্যে বিপুল পরিমাণ তেল ও স্বালানি সরবরাহ 
-সুনিশ্চিতল্করা হয় । 

বুর্জোয়া ভাষ্যকারেরা বিশ্বাস করেন যে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া 
পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, সামাজিক ভোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ (শিক্ষা, জনন্থাস্থ্য 
এবং গৃহনির্সাপ ) এবং পোসশ্যাল ডেমোক্রাটদের “সামাজিক . অংশীদার” 
ব্যবস্থার গ্রপার প্রভৃতির ফলে পুঁজিবাদের 'সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ' 
মধ্যে উদ্ধত যে-কোনো গুরুতর ভাঙন প্রতিহত হয়েছে । বুর্জোয়া তাত্িকেরা 
তারস্বরে ঘোষণা করে যে এক “সংকট-মুক্ত উন্নয়ন”, “বিশ্ম-জনশীন কল্যাণ” 
এবং “সমন্বয়ের যুগ শুরু হয়েছে৷ কিন্তু অচিরেই তারা ভাদের এই 
সুর পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পুঁজিবাদ যে নিরাপত্তা. 
সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু গত দশকে নতুন শক্তি নিয়ে পুঁজিবাদের আলিক 
ক্রটি ও থু’তগুলি উদঘাটিভ হয় এবং এই নিরাপত্তার আবরণ বিলপন হয়ে 
যায়। অর্থনীতির রাষ্বীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ মার্কস আবিষ্কৃত পুঁজিবাদের 
এই বিষয়গত নিয়মের ক্রিয়াশীলতায় বাঁধা দিতে পারে নি ঃ অর্থনৈতিক 
চক্রের উধ্বগামপ স্তরের পর পরই আজই হোক বা দুদিন পরেই হোক 
অতি উৎপাদনের সংকট দেখ! দেয় । এটা, অবশ্ত, অস্বীকার কর! যায় না যে 
১৯৬০-এর দশকে আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়! নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় চক্রাকার 
যা কিছু পরিমাণ উপশম হয় এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতির 


৯০ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ সংখ্য, ৯৯৪০ 


(গড়ে বছরে ৪ শতাংশ) অপেক্ষাকৃত উচ্চহার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে ষায় ৭ 
কিন্ত পরবর্তীকালে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা আত্ম- ; 
প্রকাশ করে-এই সমস্তাগ্ডীলর উত্তব ঘটতে থাকে চক্রাকার সংকট ও 
মুদ্রান্ষীতি-প্রক্রিয়ার মিলন ও মুগ্গপৎ সমকালীনতা৷ থেকে । 

এই ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার উন্নাতসাধনের জন্ত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া! নিয়ন্ত্রণ 
পৃঁজিবাদগদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপাদান প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা ও পরিচালনা করতে অক্ষম । তাই, উৎপাদনের 
অ-একচেটিয়া ক্ষেতরুলির এমনকি সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রেও (যদিও 
এটা অনুমানমলক) প্রতিযোগিতা বা প্রতি্বন্থিতা পরিহার, সম্ভব নয় 
এই প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি হয় এবং অসংখ্য একচেটিয়। “বিষয়গুলির” 
সংখ্যা বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা আরও বেশি অনিগ্চিত ফলা 
ফলের সুচনা করে । যে আমেরিকা এবং উন্নত পুঁজিবাদ কার্যক্রম অনুসারী 
দেশগুাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে (বিশেষ করে ফ্রান্সে) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের 
কাঠামো ও পদ্ধতি রচনা করে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে 
প্রকৃতপক্ষে এই কার্যক্রমের মধ্যে এলোমেলো পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া, আত্তঃ- 
একচেটিয়া ছন্থ ও বিরোধ এবং শ্রম ও পুর মধ্যে সংগ্রাম প্রভৃতির 
ধাক্কায় নিরস্তর প্রচণ্ড. বিকৃতি ঘটে । প্রসঙ্গক্রমে এ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া! 
যায় কেন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পূর্বাভাস নির্ভর- 
যোগ্য নয় এবং তার মধ্যে অনেক বেশি অনুমান প্রসূত উপাদান থাকে । 
“৯৯৬০-এর স্বর্ণ যুগের” উচ্চগ্রামের ভিত্তিতে ৯৯৭০ সালের জন্ম ওই সি 
" ভি-র পুর্বাান এ কথাই প্রমাণ করে । ১৪টি ও ইসি ভি দেশের মধ্যে 
বৃহত্তম দেশগুলির ক্ষেত্রে ১৯৭০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত পুর্ব প্রত্যাশিত বৃদ্ধির. . 
হার প্রকৃত হারের চেয়ে ৫০-১০০ শতাংশ বেশি । 

পুঁজিবাদ’ বিশ্বের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া কতকগুলি 
অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে_এই 
বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই । সাম্প্রতিক কানে সংকট-মুক্ত অগ্রগতি ও 
সর্বজনীন কল্যাণ সম্পর্কে অবাস্তব কাঁহন' প্রচলন করা হয়েছে । এই কাহিনী 


* লা মণ্ডে, ডিসেম্বর ৪, ১৯৭৯ । 


“অসুবিধাগুলির সমধগ্নিতা” - ৯৯ 


গুণি আরও বাস্তব মূল্যায়নের পথ খুলে দিয়েছে__এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ 
দেওয়া হল-_মাফিন শাসকচক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন আ্যাকায়ার্সে 
(গত বছর শরৎকালে ) লেখা হয়েছিল £ “নিরবাঁচ্ছন্সভাবে বিপুল মুদ্রাস্ফাঁতি, 
নিল্নগামশ এবং থেমে থেমে এপিয়ে চলা, সেই সঙ্গে ব্যাপক বেকারি অস্থিতি- 
শীল বিনিময় হার এবং শ্গথ বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক রোগের লক্ষণ_ 
অর্থনীতিবিদগণ এই লক্ষপগুলোকে বলে থাকেন স্ট্যাণক্ল্যাসন__( অচলাবস্থা 
ও মুদ্রাস্ফিতি ) এটা একটা বিরল ব্যাধি__পূর্বে এই ব্যাধিতে শিল্পোন্নত 

পশ্চিম দেশগুলি আক্রান্ত হয় নি ।”% | 


এই রোগ নির্ণয় আংশিক হতে পারে কিন্ত এট! পুঁজিবাদী অর্থনীতির 
বর্তমান অবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ উপাদানগুলি “উদঘাটন করে দেয়” ৷ মুদ্রা- 
স্ফীতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক । ১৯৬০ সালে পুঁজিবাদী 
দেশগুলির অপেক্ষাকৃত দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে 
অপেক্ষাকৃত মাঝারি ধরনের “হামাগুড়ি” দিয়ে চলার মতো মুপ্যবৃদ্ধির পত-_ 
এই মূল্যবৃদ্ধির হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বছরে ৪ শতাংশের বেশি হয় নি। 
মুদ্রাম্মতির গতি উল্লেখষোগ্যভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে, এবং ১৯৭০-এ তা ঘন 
ঘন বাড়তে বাড়তে দুই সংখ্যায় ঈাড়ায়। ব্যবসাদার, অর্থনীতিবিদ ও রাজ- 
- নশতিবিদদের ব্যাপক ধারণা সত্বেও মোট নগদ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির প্রতিফলন 
_ হিসাবে মৃলাবাঁদ্ধর সঙ্গে অর্থনৈতিক আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া অথবা! বেকারি 
" হ্রাসের কোনো সম্পর্ক ছিল নী । অপর দিকে, ৯৯৭০ সালের মধ্য ভাগে দেখা 
দেয় মুদ্ধ পরবর্তী কালের তাঁত্রতম সংকট এবং সমগ্রভাবে এই দশক বৃদ্ধির হার 
বিপুলভাবে হান প্রাপ্তির এবং সমভাবে ব্যাপক বেকারি বৃদ্ধির কাল বলে ' 
চিহিত রইল ৷ - | 


বিপুল মুদ্রাম্ষীতি এই সংকটজনক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে গুরুতর 

. করে তোলে এবং তা অনেক সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে । এই 
সংকট পরিহার করার উদ্দেশ্যে খণের সুদ বৃদ্ধি এবং শ্রমর্জীবশ মানুষের আয় 
কমানোর যতে! ব্যবস্থা গ্রহনের প্রচেষ্টা অর্থনীতিতে সংকটের প্রাক্রিয়াকেই শুধু 
গভশরতর করে তোলে না, সামাজিক বিরোধকেও তীব্রতর করে তোলে৷ 


* ফরেন আযাফেয়ার্॥ ১৯৭৯১ পৃঃ ৯০৩ 1 


. ৯২ . শাস্তি স্বাধীনতা সমানততন্, ৮ম বর্ষ, ক সংখ্যা, ৯৯৮০ 


আমাদের পু্দবাদশ প্রতিপক্ষর! অবশ্য বলতে পারেন যে পুঁজিবাদী দুনিয়। 

১৯২৯-১৯৩৩ সালের মহামন্দার মতো অতীতের অনেক বেশি কঠিনতর . 
দিনের সম্মুখীন হয়েছে এবং ছুরবস্থ! থেকে উত্তরণের এবং যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে 
নতুন শিখরে ওঠার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল ! 


কিন্ত, প্রথমত, “নতুন শিখরে” পৌছানোর জন্য মানবজাতিকে বিপুল 
মৃল্য দিতে হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, তার! একট! বিশ্ব যুদ্ধের আবর্তে গিয়ে 
"পড়ে (মে যুগের অর্থনৈতিক আলোড়নই ছিল মৃদ্ধের এবং সাম্রাজ্যবাদ” 
অন্তধিরোধের উৎস )। 


- দ্বিতীয়, সমসাময়িক পৃথিবী বিগত যুগ থেকে মৃত ছফাৎ ৷ . পুঁজিবাদের 
কেন্দ্গুলির অর্থনৈতিক শক্তি বুদ্ধ পূর্ব যুগ থেকে অনেক উচ্চন্তরের, কিন্ত 
পুঁজ্বাদণ ব্যবস্থার ভিত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়েছে, সর্বোপরি বিশ্ব 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবস্থানের জন্যই এটা ঘটেছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার . 
শক্তি অবিচলভাবে বেড়ে চলেছে । 


তৃতীয়ত, মৌলিক রাজনৈতিক ও ৪অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ং 
সাত্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব পুরানো পপিবেশিক ও আধা-উপানবেশিক পম্চীৎ- 
পদ দেশগুলি হারিস্েছে। সমগ্রভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্ব পরিস্থিতি 
নির্ধারণের ক্ষেঞ্জে নিয়ামক শক্তিতে পরিপত হয়েছে । তাঁরা আরও বেশি 
দৃঢ়তা নিয়ে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের 
শর্ত উন্নয়নের দাবি জানিয়েছে এবং. বৈদেশিক একচেটিয়ারা তাদের যে 
প্রাকৃতিক সম্পদ হুণ্ঠন করে এসেছে তা তারা আংশিকভাবে বন্ধ করতে সক্ষম 
হয়েছে! 


পাঁরশেষে, পুরাতন দুনিয়ার ছর্গগুলিতে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন 
হয়েছে + এরুদিকে বৃহৎ পুঁজি এবং অন্যদিকে শ্রামকশ্রেপী ও অন্যান 
শ্রমজশবণ জনগণ এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ গভখরতর হয়েছে । আমেরিকার 
কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশনে (আগস্ট, ১৯৭৯) গাল হল তার 
রিপোর্টে বলেছেন যে আমেরিকায় “গত দশ বছরে যৌথ সংস্থার মুনাফার হার' 
- তন গুপেরও বেশ বৃদ্ধি হয়েছে'**এই মুনাফা হল শ্রমিকদের ঘাম, রক্ত, কাজের 
বেশ বা ঘণ্ট। বাড়ানো এবং প্রকৃত মজুর হান প্রভৃতির ফলক্রতে । আমাদের : 


“অগ্লাবধাগুলির সমধসিতা? . ৯৩... 

শ্রমিবশ্রেশশকে বিগুল হারে শোষণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে উদ্বৃত্ত মৃল্য 

দ্রুত মাত্রায় বেড়ে চলে 1% 

: - খুজিবাদশ দেশে শ্রমিকশ্রেণণ টি অভিযান, বেকারি বৃদ্ধি, - 
জীবনধারণের ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি, এবং ক্রমবর্ধমান সামারিক ব্যয় প্রভৃতির 

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে । এই প্রতিরোধ কখনও এত শক্তিশালী ও- ' 

সংগঠিত ছিল না । 


ফলে, এটা জোর দিয়ে বলার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে ১৯৮০ সালের 
সুরুতে পুঁজিবাদ বিশ্বের পরিস্থিতি বিরাট মন্দার সময়কালশন এবং বুদ্ধ 
পরবর্তী দশকগুলির আগের দিকের পরিস্থিতির চেয়ে মৃলগতভাবেই ভিন্ন । 
এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় মে বিভিন্ন দেশে অথবা! সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী 
দেশের উন্নত এলাকাগুলিতে অস্পষ্টভভাবে প্রতিভাত মন্দা িরূপে দেখা 
দেবে । বিবেচ্য বিষয় হল, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে. অসংখ্য 
নতুন নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলির উত্তব - 
ঘটছে__তারা, পুঁজিবাদ ব্যবস্থার সাধারণ সংকটকে আরও গভশীরতর করে 
তোলে । 
এ প্রসঙ্গে সমাজতানিক বিশ্বের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন । . 
“একই স্থানে সময় ক্ষেপণ করা” এমনকি সমাজতান্রিক দেশগুলিতে অর্থ- 
নৈতিক “সংকট” সম্পর্কে ষে বাস্তব সাদৃশ্টের কথা বলা হয় এবং যারা 
“অসুবিধার সমাভিম্বখিতা”গ্র কথা বলেন তারা সাধারণত কোনো কোনো 
' সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার হাস পাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করেন। রঃ | এ 
মূলত এই তত্ব পরাক্ষা করে দেখার আগে আমর! সরাসরি বলতে চাই 
যে এই চূড়ান্ত মূল্যায়ন কত অবান্তর ও অপ্রাসার্গিক । নতুন সমাজ সংক্ট- 
মুক্ত, কিন্তু দমাজতন্্র প্রসঙ্গে সংকট শব্দটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল এই সত্য চাপ! 
দেওয়া । এক্ষেত্রেও এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত 
তথ্যাদি অত্যন্ত প্রত্যয় ব্যঞ্রক। তিন দশক আগে সি এম ই এ দেশগুলি . 
+ বিশ্বের ১৮ শতাংশ পণ্য উৎপাদন করে, এবং বর্তমানে তাদের উৎপাদনের 


-_ * ফরেন আযাফেয়াস? অক্টোবর ১৯৭৯, পৃঃ ৩ । 


১৪" শাবি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য, ১৯৮০. 
পরিমাণ প্রায় এক তৃতীয়াংশ ! সে সময় পি এম ই এ দেশগুলোর আয় সারা 
. বিশ্বের জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ ছিল এবং বর্তমানে তা ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি- 
হয়েছে। . ১৯৭০ দশকে তাদের জাতীয় আয় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি হয় এবং : 
তাদের শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ বারোয়ারি বাজারভুক্ত দেশগুশির 
উৎপাদনের অর্ধেক দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে ৷. সুতরাং কিভাবে ' 
- বলা যেতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি “একই স্থানে দাড়িয়ে সময় . 

ক্ষেপণ” করছে? এই সিদ্ধাস্তগুলি নেহাংই নিজেদের হি রাগের মতো 


চিন্তাভাবন! । 
অবস্ত কোনো! কোনো. সমাঁজতাত্রক দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধার! 
আগের চেয়ে শ্লথ ৷ কিন্ত এই বিষয়টিকে সমাজতান্ত্রিক দেশের বর্তমান - 
. সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন মান ও 'মুনির্িষ্ট কর্তব) ছাড়া নিছক 
বিষুর্তভাবে বিবেচনা করা উচিত নয় (এটাও আমাদের উল্লেখ করা উচিত 
যে চুড়ান্ত “স্থল” হাম বলে কিছু নেই, কারণ অঙ্কের নিরিখে বৃদ্ধির প্রত 
শতকরা হিদাবের অর্থ হল শিল্পোংপন্প দ্রব্যের অনেক বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি) । 
১৯৭০ দশকের মধ্যভাগে অনেক সমীজতাক্ত্রিক দেশ প্রধানত ভাদের 
অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিহাসিকভাবে দৃঢ় ভিত্তিক একটি স্তরের কাজ 
সম্পাদন করে, সর্বোপরি, ব্যাপক উপাদানগুলি কাজে লাগানোর মাধ্যমে 
তাদের শিল্প কাঠামো উন্নয়নের কাজও সম্পন্ন 'করে। 'সেই স্তরে শিল্প - 
উৎপাদন স্থিতিশশল ও উচ্চহারে বৃদ্ধি হয়েছিল কিন্ত পুরানো ' ভিত্তিতে 
উন্নয়নের উৎস বিপুলভাবে সীমাবদ্ধ হয় । * | 
অর্থনীতির তপব্রতা বৃদ্ধির দিকে মোড় নেওয়া এবং বর্তমানে তার আরও 
উচ্চ গ্রামে পৌছানোর অর্থ হল নির্দিষ্ট কাঠামোগত পরিবর্তনের আবশ্যকতা, 
. বৃহদায়তন ও অতিরিক্ত সরবরাহ এবং জটিল বৈজ্ঞানিক ও প্রস্ৃতিগত সমস্যা- 
* নিএম ই এ দেশগুলির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ- 
"গুলির শিল্পর্দ্ধির হার £ ১৯৫৬-১৯৬০, ৯০৬ শতাংশ (সি এম ই এ), ৪৯ 
শতাংশ ( উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ); ১৯৬১-৬৫, ৮৩ ( সি এম ই এ), ৬৯ 
(উন্নত পুঁজিবাদী দেশ) ; ১৯৬৬-৭৬ ৮"৩ (সি এম ই এ), ৫'৪ (উন্নত 
, পুঁজিবাদৰ দেশ )7 ১৯৭১-৭৫, ৭৮ (সি. এম ই- এ), ৯৮ (উন্নত - 
:. পুঁজিবাদ দেশ ) (বর্তমান স্তরে সযাজতাদ্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈডিক ব্যবস্থার পারস্প্ররিক ক্রিয়া; পরাগ? ১৯৭৭) পৃঃ ৩৩) . 


“অসুবিধাগুলির সমধন্সিতা” | ১৫ 


বলীর সমাধান । এটার আরও বেশি প্রয়োজন, কারণ আমাদের এমন একটি 
বহু ক্ষেত্র-বিশিষ্ট অর্থনীতির মোকাবিলা করতে হয় যা উন্নয়নের এক উচ্চ- 
স্তরে পৌঁছেছে।' তাই, কোনো কোনে! সমাসভান্িক দেশে পঞ্চবার্ষিক 
কালের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে হুকিযক্তভাবেই নিয়তর হার অনুসরপের 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল--এই পক্ষবার্ষিকী মেয়াদ এখন শেষ হয়ে 
আসছে--সংখ্যাগত দিকগুলি বা উপাদানগুলির চেয়ে গুণগত উপাদানগুল 
অগ্রাধিকার পেয়েছে । রি 
সুতরাং এট! একটা নতুন স্তর, এর মর্মবস্তুর সঙ্গে বুর্জোয়। প্রচার ও বক্তব্যের 
কোনো মিল নেই--বুর্জজোয়া প্রচারে বল! হয় যে যখন সমাজতন্ত্র শিল্পপর্বে 
প্রবেশ করে তখন সমাজতন্ত্র তার গতিশীলতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি 
হারিয়ে ফেলে । | 
সমাজ্তাত্ররিক দেশগুলি তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কীভাবে সম্পূর্ণ 
করছে “সে সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাদি নিয়ে আমাদের তুলনামূলকভাবে 
আলোচনা করতে হবে । ৯৯৮০ সালে প্রকাশিত পরিকল্পনা! অনুসারে এই 
দেশগুলির জাতীয় আয় যে হারে বাড়বে তা হল; বুলগেরিয়া ৫'৭ শতাংশ, 
* চেকোঙ্োভাকিয়া! ৩'৭ শতাংশ, জি ডি আর ৪৮ শতাংশ, হাঙ্গেরি ৩ ৩'৫ 
শতাংশ, পোগ্যাণ্ড ১'৪--১:৮ শতাংশ, রুমানিয়া ৮:৮ শতাংশ, দোভিয়েত 
ইউনিয়ন ৪ শতাংশ । ১৯৭৯ সালের শেষে প্রকাশিত সর্বশেষ ও ইর্সি ভি 
রিপোর্ট অনুসারে উন্নত পুঁজিবাদী €দশগুঁলিতে মোট জাতীয় উংপাদনবৃদ্ধির 
হার “শৃন্ু” ; খুব বেশি হলে এ সংখ্যা! দাড়াবে ০৩ শতাংশ, ব্রিটেনে এই হার 
২ শতাংশ কমে যাবে, আমেরিকা! যক্তরাধ্রে ৯২৫ শতাংশ কম 1* আমরা 
দেখছি যে এ সম্পর্কে পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পরিবেশন করে । 
যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল: অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার গুপগত 
পার্থক্য যা প্রতিটি বিরৌধশ সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৃঁছির-হার নির্ধারিত 
করে৷ আমরা উপমা টেনে বলতে পারি ষে, সমাজতান্ত্রক বিশ্বের কোনো 
কোনে! দেশে এই সফল বৃদ্ধির হার পরিকল্পিতভাবে হাস করার অর্থ কোনো. 
অনতিক্রম মৌল শক্তির আঘাতে সমাজভান্রিক দেশগুলির শক্তিকে গুটিয়ে 





* ন! অণ্ডে, ডিসেম্বর ২১, ৯৯৭৯ । 


১৬ . শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম ব্য, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


আন! নয় যা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষর! মনে করেন, বরঞ্চ সমাজ- 
তাঞ্রিক দেশে এই পরিকল্পিত বৃদ্ধির হার হ্রাস করার অর্থ হল আরও কার্যকর 
অগ্রগতির জন্ত এই শক্তিগুলির পুনবিশ্যাস ) | 


এর অর্থ কি এই যে সেখানে কোনে! অসুবিধা নেই ? না, অসুবিধা রয়েছে। 
এবং যেহেতু বাস্তব অসুবিধা রয়েছে ও সমাজতাস্রিক নির্মাণ কর্ম অত্যন্ত 
জটিল সেজন্য অর্থনৈতিক নীতির কিছু সংশোধন করতে হয় যাতে করে 
পিছিয়ে-পড়া' কর্মী বাহিনীকে এপিয়ে নেওয়া যায়, এবং রাই ও স্থানীয় 
পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার হাতিয়ারগুলে! উন্নত করা 
যায় । এই ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব অংশগ্রহণের কাজকে সম্প্র- 
সারণের জন্য বিভিন্ন পথের সন্ধান চাঁপীনো হয় অর্থাৎ, যে পথ হল গপ- 
তাম্তরক নীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজ উন্নত করার পথ ৷ 


সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি শুধু অসুবিধাণ্ডলি প্রকাশ করার এবং তার . 
কারণগুলি বৈজ্ঞানিকুভাবে ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনার উপরই নির্ভর করে না-- 
এর ভিত্তিতে, ক্রটি:ব! অসৃবিধাগুালকে লঘু করার পরিবর্তে অসুবিধাগুলি 
সম্পূর্ণ দূর করার উপয়ুজ্ঞ অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলি সন্ধানের উপরও সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি নির্ভর করে । এই সমস্তাগুলি ও তার সমাধানের পথ 
গত বছরের শেষে এবং চলতি বছরের প্রথমে অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃপ্রাতিম পার্টিগুলির 
কংগ্রেসে, তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ধত সভায় এবং অন্যান্য ফোরামে ব্যাপক 
ও গঠনমূলক বিশ্লেষণের বিধয়বস্ত হিসাবে উপস্থিত কর! হয় । 


সর্বোপরি, উৎপাদনের বৈষয়িক ভিত্তির সাধারণ অবুধুনিকশীকরণ থেকে 
বর্তমান পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির উত্তব ঘটে-শুধু 
প্রতিটি দেশের চাহিদার কথাই নয় এম ই এ কাঠামোর মধ্যে ক্রম- 
বর্ধমান শ্রম [িভাজনও এই অসুবিধাগুলর উৎস । আগের দিনগুলিতে 
সুনিদিষ্ট উপাদানগুলির সৃসঙ্গত ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্তব্য রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে কমিউনিস্টর! অবগত ছিল যে এটা কোনো সহপ্র বিষয় নয় । . ৯৯৭০ 
দশকের মধ্যভাগ থেকে যখন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বাইরের দিক বা 
অবস্থা জটিলতর হয়ে ওঠে তখন পরিকল্পিত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্ত বৈষয়িক ও 
আর্থিক সঙ্গাত ও সংস্থানখুলির অবস্থা ও হালচাল আরও অশটসাট করে 


“অসুবিধাগুপির সমধমিতা” ১৭ 
বেঁধে দেওয়া হয় । তাছাড়া, অনেক বছর ধরে প্রতিকূল আবহাওয়া--প্রবল 
শশত ও খরা উৎপাদনরৃদ্ধির কাজে বিদ্ ঘটায় ৷ 

পুঁজিবাদ সমাজে এ ধরনের বাস্তব অসুবিধাগুলি শ্রমজীবী মানুষের উপর ' 
অতিরিক্ত বোঝ! হিসাবে উপস্থিত হয় এবং প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের উপর 
" চাপ সৃষ্টি করেই এই অসুবিধা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা হয়। সমাজতন্ত্রের 
আমলে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ. এ ধরনের চাপ নতুন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে 
উত্তঃত মানবিক মর্শবন্তর বিরোধ সর্বোপরি, এই ব্যবস্থার মধ্যেই অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন জনগণের কল্যাণ সাধন করে । এখানে প্রধান দাঁয়ত্ব হল শ্রমজপীবগ 
জনগণের জশবনধারণের মান অবিচলভাঁবে উন্নয়ন কর, এবং এই মান উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উৎপাদনবদ্ধর কাজ সুনিশ্চিত করা হয়, জাতীয় 
আয়ের অনুকূল বন্টন এবং প্রকৃত মজুরির সুষম বৃদ্ধি ও তাদের বৈষয়িক 
উন্নত সাধন সুনিশ্চিত হয়। সমাজতন্ত্রের আমলে জনগণের মৌলিক স্বার্থ ' 
বিপন্ন করে কোনো ধরনের প্রতিকুল পারিস্থিতি উত্তরণ করা যেতে পারে না । 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পোল্যান্ডে যখন ফসল বিপর্যয়ের ফলে এবং 
আরও অনেক কারণে চলতি পীঁচসালা পরিকল্পনা পর্বটি অর্থনীতির পক্ষে 
অত্যন্ত কঠিন ও অসুিধাজনক হয়ে দাড়িয়েছে এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার 
একটি অংশ পূরণ হয় নি তখনও ব্যাপক প্রচেষ্টার বিনিময়ে মৌল সামাজিক 
লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে--তখন উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা সামঞ্জয্যের অভাব ঘটলেও 
মৌল সামাভিক লক্ষ। অর্জনের.কাজ অব্যাহত রাখা হয় ।* অপরপক্ষে জীবন- 
ধারণের মানের অবিচল বৃদ্ধির ফলে চাহিদার কাঠামোর সম্প্রসারণের ও 
গুণগত নবরূপায়শের পথ প্রশস্ত হয় এবং নতুন বৈষয়িক ও জাতির dss | 
উন্দীপিত হয় । 

ফলে, অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অপেক্ষাকৃত পারি 
পূর্ণতালাভের কাজ আরও বেশি জটিল হয় । 


* উদাহরণ হিসাবে, ১৯৭৯ সালে সামাজিক সেক্টারে শিল্প উন্নয়নের হার 
পরিকল্পনার চেয়ে কম ছিল এবং তা মাত্র ২৮ শতাংশে দাড়ায়, কেন্ত. 
ভোগ্যপপ্য উৎপাদনের ৪*৯ শতাংশে বৃদ্ধি হয় । যদিও উৎপাদিত জাতীয় 
আয় পরিকল্পনা থেকে অপেক্ষাকৃত কম, কিন্ত জনসংখ্যার নগদ আঁয় ৯'৫ 

শতাংশ বৃদ্ধি পায়, 0 নুহ, ফেব্রুয়ারি ৯, ৯০) ১৯৮০ । 


১৮ ১ শাস্তি ম্বাধশনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিষয়ীগত অসুবিধাগুলি-_ পূর্ববর্তী স্তরের পঁতিবেগের 
ফলে এগুলোর উত্তব হয়_তখন উৎপাদনের পরিমাশগত বৃদ্ধি ছিল প্রধান ' 
বিষয়বস্তু এবং এটা সাংগঠনিক,ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্রটি-বিচ্যুতির ফল। 
এই নেতিবাচক দিকগঢুলির: জন্যই জশীবনের চাহিদা অনুষায়শ উৎপাদনের 
'দক্ষতা ও কারিগরী যোগ্যতা বৃদ্ধির কাজে সর্ব এগিয়ে যাওয়া! অসম্ভব হয়ে - 
পড়েছিল-; অর্থনৈতিক কার্ধকলাপের সর্বশেষ ফল আমাদের শক্তির চেয়ে 
নিয়মুখাী, ফজে সামগ্রস্যের অভাব দেখা দেয় এবং ঘাটতি ও অতিরিক্ত 
উপাদানের অভাব ঘটে । তাই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, নিরলস, 
কেন্দ্ভূত প্রয়াস চলেছে--এটা চলছে শ্রম উংপাদিকা-লক্তিবৃদ্ধির প্রধান 
সমস্যার উপর, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে দ্রুততর করার, উৎপাদিত 
পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নততর পরিকল্পন! ও ব্যবস্থাপন! প্রভৃতির উপর এবং 
এই প্রতিটি বিষয়ের অগ্রগতি থেকে অজিত সুনির্গিষ্ট অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার 
আলোকে এই কেন্দ্রীভূত প্রয়াস চলেছে । 


সুতরাং, আমরা বুঝি যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অসুবিধা আছে এবং এই 
অসুবিধাগ্ুলো না থেকে পারে না, কারণ এটাই হল যে কোনে! উন্নয়ন বা 
অগ্রগতির ভায়েলেকটিক্স বা ছান্রিক প্রক্রিয়া । লেনিন বলেছেন যে এগুলো 
বল! যেতে পারে__এট! হুল “নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের কেবলমাত্র ক্রম- 
বর্ধমান বেদন1” ( কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৮২ ) ৷ এই অর্থে ১৯৭০- 
' এর দশক নতিগতভ্াবে পূর্ববর্তী দশকগুলির চেয়ে ভিন্ন নয় । আগের মতোই, 
পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র যে. অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয় তা ভিন্ন ধরনের ও 
ভিন্ন অর্থে প্রকাশ পায় । অবশ্ত কেউ এই বিষয়টি থেকে চোখ বুজে থাকতে 
পারে না, যে এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে । 
আমরা যেমন উল্লেখ করেছি যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে কতকগুলি 
সমস্তার সম্মুখীন হয় সেই সমস্তাগুলির যৌগিক মিশ্র ঘটে বিশ্ব-অর্থনৈতিক 
দৃষ্টিভ্গি ও মৃন্য সংক্রান্ত সাধারণ পারস্থিতির সঙ্পে--সাত্রাজ্যবাদ যে অন্ত 
প্রতিযোগিতা! চালিয়েছে তা মোকাবিলার জন্য প্রতিরক্ষা! ব্যয়ের বোঝা এবং 
উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করার আবস্তকতা প্রভৃতি বিষয়গুলও 
“মমাজভাত্িক রেলের সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে গেছে 1 - 

. সমাদতাপ্রিক বিশ্বে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর পঁজবাদণ বাজারের 


ডে “অহুধাীলর নমধমিতা” উপ ৯৯ 
-প্রভাবকে বড় করে দেখা উচিত নর, কিন্ত একে গুরুত্ব ন! দিলেও ভুল হবে । 
এটা বিশেষ-করে আন্তর্জাতিক - বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যার! সমাজ- 
: তাস্তিক গোষ্ঠশভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক শত্তি-সামর্থ্যের উপর সন্দেহ পোষণ 
করে থাকেন তারা স্লাধারপত এই মর্দে 'এক “অকাট্য” মুক্তি উপস্থিত করেন 
"যে কতকগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটি 
রয়েছে ৷: কিন্ত এর উৎস কী? বহু বছর ধরে তারা চিরাচরিতভাঁবে যে 
মাল রপ্তানি করে আসছে তার আন্তর্জাতিক মুল্য ধীরে ধাঁরে বাড়তে থাকে 
এবং তারা ষে মাল আমদানি করে তার মৃল্য তাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্যের 
" চেয়ে ক্রত বাড়তে থাকে |. এর ফলেই, সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও 
তার গঠন পদ্ধতির উপর চাপ পড়ে । Es 
বিগত বহু. বছর ধরে বাইরের পরিস্থিতি, পণ্যমৃল্য এবং আন্তর্জাতিক 
বাজার সম্পর্কিত অবস্থা প্রভৃতি'আরও রেশি প্রতেকুলতার মধ্যে অগ্রসর হয়েছে 
এবং এটা আগে থেকে পূর্বাভাস দেওয়া যায় নি, যে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক . 
দেশ অসুবিধার সন্মুখীন হয় সে দেশগুলির অর্থনীতিবিদগণ এটা উল্লেখ 
করেছেন । সেইসঙ্গে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে থাপ খাইয়ে নেওয়ার 
কাজ যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয় নি । ফলে, আমাদের এখানে আবার 
রয়েছে সাময়িক, বিষয়ীগত উপাদান এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষ পরিকল্পনা 
. ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগুলোর অসুবিধা দূর করতে পারে ৷ 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির নিরবচ্ছিন্ন শক্তি বৃদ্ধি ও গভপরত! এবং 
সি এম ই এ-র কাঠামোর মধ্যে সর্বাত্মক সহষোগিত1 বিশেষ করে এ কাজ 
" সম্পন্ন করতে এবং অন্যান্য অমুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপক সম্ভাবনার পথ. 
উম্মুক্ত করে দেয় । এটা উৎপাদনে [বশেষজ্ঞতা ও সহযোগিতার পরিখি 
বিস্তার করতে, কাঁচামালের ও জ্বালানির স্বৃক্তিসঙ্গত বিনিময় এবং সুষম 
রপ্তানি-আমদানি চালু রাখতে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, তেল ও 
স্বালানি সমস্যা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে এই সমস্যা পুঁজিবাদের আমলে আরও 
বেশি সংকটপূর্ণ অবস্থায় পরিণত ' হচ্ছে । অন্যদিকে সমাজতন্ত্র এ সমস্যার 
সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ও অন্য ভিত্তিতে মোকাবিলা করে। পারস্পরিক 
বোবাপড়ার অনুকুল ব্যবস্থার সঙ্গে দ্বালানির নিশ্চিত সরবরাহ সম্পর্কে 
দশর্ঘমেয়াদী টির এবং বহু সেক্টারে সমবেত প্রচেষ্টা হই 
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চট 
২০. র্‌ * শাস্তি টন সমাজতন্ত্র ৮ম বর, ঙ সংখ্যা, ১৯৮০. 
উন্নয়নের ক্ষেতে জটিল অর্থনৈতিক ও কারিগরণ দাঁত পূরণের পথ প্রশস্ত 
ক্রে। বিশাল সমুষ গ্যাস পাইপ লাইন-এ যৌথ নির্মাণ কর্ম চলছে ।' 
৯৯৯০ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক বিদ্াৎ কেন্দ্রের জন্য যন্ত্র নির্যাপের কাজে. 
বিশেষাীকরণ এ সহযোগিতার জদ্য একটি যৌথ কর্মসূচী রচিত হয়েছে. 
নতুন তেল সম্পদ আহরণে মুক্ত উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা ব্যাপক প্রসারতা- 
লাভ করছে । বিদ্যুৎ, স্বালানি এবং অন্তান্য সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচের 
উদ্দেক্টে প্রগতিমূলক প্রযুক্তিরিদ্যা উন্নয়ন ও প্রবর্তনের 'কাজে ..নিরবচ্ছিন্নভাবে . 
সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে । i 

সমাজ্তাপ্রিক সমবায় গোষ্ঠাঁভুক্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ফ্রন্টের প্রতিটি 
সেক্টারে অনুরূপ যুক্ত এবং. ফলপ্রসূ কর্মতৎপরতা চলছে, এবং এটাই হল 
অনুবিধাগুলি সাফল্যের - সঙ্গে উত্তরণের এবং আরও গতিশীল উন্নয়নের 
একাত্তিক প্রয়াস । এই প্রসঙ্গে সি এম ই এ-র সর্বশেষ ৩৩তম-অধিবেশনের * 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়-_এই অধিবেশনে চলতি দশকের জন্য এবং 
কোনোকোৌনে বিষয়ে আরও বেশি সময়ের জন্ত দার্ঘমেয়াদশ সহযোগিতা- 
মূলক কর্ণসুচী সম্পৰ্ক এক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একাধিক চুক্তি 
স্বাক্ষিত হয় ৷ 

যে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও তার অর্থনৈতিক গঠন প্রকৃত তারিক, ও 
আন্তর্জাতিকতাবাদণী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যবস্থা সচেতন সৃষ্টিশল 
প্রয়াসের এবং সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা . লাভে ব্যাপক জনগণের যুক্ত 
হওয়ার দিগন্ত খুলে দেয় ' এবং - এটা হল অর্থনৈতিক অগ্রগতি. ক্রততর 
করার একটি অমূল্য হাতিয়ার ৷ এ সবই আরও. অধিক জটিল কর্তব্য, সম্পাদনের 


২ সম্মুখীন হয়েও সমাজতাত্রিক দেশের কমিউনিস্ট ও জনগণের মনে নিজেদের 


শক্তির উপর গভশর আশ! ও আস্থা উদ্দশীপত করে তোলে । তাই 
১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় 
কতকগুলি অমীমাংসিত সমস্যার বৈশিষ্ট্য বর্ণন! প্রসঙ্গে লিওনিদ ব্রেজনেভের -. 
যে কথা বলার যথেষ্ট মুক্তি ছিল তার প্রধান বিষয়টি হল £ “যে কেউ যে, 
কোনে! সেক্টাবের কাজই গ্রহণ করুন না কেন তার প্রত্যেকটি সেক্টারে তিনি - 
" সাফল্যের দঙ্গে এয যাওয়ার বিপুল শাক্ত ও সংরাক্ষত বাহিনী প্রতাক্ষ ' 
- করেন * j : 


“অনৃবিধাগুলির সমধমিত1” -. ' . | ২৯ 


এর ফলস্বরূপ, ১৯৮০ সালের প্রবেশ পথে বিশ্বের চত একটি অকাট্য ' 
সত্যের প্রর্মাণ দেয় ? পুরাতন পুরাতনই থাকে, এবং নতুন.সব সময়েই নতুন ৷ . 
দুইটি বিরোধ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি ব্যবস্থারই পথ পরিক্রমার নিজস্ব 
তিহাদিক পথ রয়েছে। পুঁজিবাদ সমাজের অঙ্গীতৃত ক্রমবর্ধমান সংকটের 
আবর্ত থেকে মুক্ত, সামাজিক বিপর্যয় শূন্ত, প্রচণ্ড মুদ্রানীতি গপ-বেকার 
ও নৈরাশ্ুজনক পূর্বাভীস'যেখানে অকল্পনীয় সেই সমাজতান্তিক দেশগুলি এই 
দশকে যাঁরা শুরু করেছে । এসব কিছুর আলোকে, আমর! মনে করি, 
- যে-কোনো পক্ষপাতশৃন্ত মানুষ “অসুবিধাগুলির সমাভিমুখিতা বা সমধর্িতা”- 
সম্পর্কে বক্তব্যের মূল্য উপলব্ধি করেন । সমাজতন্ত্র আমলে এবং - 
পুঁজিবাদের আমলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা-ও অসুবিধাগুলি কোনক্রমেই এক 
নয় এবং উভয় ব্যবস্থার সামনে যে সম্ভাবনা তা-ও সম্পূর্ণ পৃথক । পুঁজিবাদের 
সাধারণ সংকট প্রতিদিন তীব্র ও. গ্রভীরত্তর হচ্ছে, অপরপক্ষে নতুন ব্যবস্থা 
নর্বান ও অটুট শক্তিতে উচ্ছলিয়া উঠছে, এবং অগ্রগতির বা বৃদ্ধির সমস্থ 
যতই জটিল হোক তা তার পরিপরতা বা পূর্ণতা লাভের অধ্যায় বলে ঘোষিত : 
হয়। ' 


বট 


শাত্তি-২ 


আমাদের একটি সাক্ষাৎকার 


Ei অভিজ্ঞত। 


শিল্পশ্রমিকদের ওপর আলোঁকসম্পাত 
জেমস ওয়েসট | | 
পলিট ব্বারোর সদস্, 
সি পি ইউ এস এর 
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির) কেন্দ্রীয় কমিটি 


প্রশ্ন ৪ শ্রমিকদের মধ্যে আপনাদের পার্টির কাজকর্সেব প্রধান প্রধান 
দিকগুলোকে আপন কিভাবে দেখাবেন ? আপনাদের নির্দিষ্ট কার্মক্রমই বা 
কি এবং সেগুলো কিভাবে সম্পন্ন করছেন? 


জবাব £ঃ এতিহাসিক দিক দিয়ে উৎপাদন-বন্ল শিশল্পগুলোতে অসংগঠিত 
শ্রমিকদের শিল্পভিতিক ইউানয়লে সংগঠিত করার কাজে সি পি ইউ এস এ 
গুরুত্পূর্ণ অবদান রেখেছে । কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্‌ট্রিয়াল অর্গানিজেসন্স বা 
শি আই ও (0.7. 0.) গড়ে উঠেছিল দি পি ইউ এস এরই উদ্যোগে । এই 
অবদানের মূলে কাজ করেছিল পার্টির কার্যক্রমে শি্প-কেন্দ্রিকতার নীতি । 
এই নশতিতে মোল শিল্পগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর পার্টি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করেছে । এই নশতির উদ্ভেশ্ত হলো, দাবীদাওয়া আদায়ে জয়ের লক্ষ্যে 
শ্রমিকদের একভাঁবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের এই সিদ্ধান্তকারী অংশে 
পার্টিকে ও পার্টির প্রভাবকে গড়ে তোলা ও প্রসারিত করা ৷ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে! শিল্পের দিক দিয়ে অতি-অগ্রসর দেশে পার্টির এই 
ধরনের দৃষ্টিভাঁই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ । কিন্ত মৌল শিল্পগুলোতে 
. নিয়োজিত শ্রমিবশ্রেণীর ভূমিকার সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্বন্ধে 
শাসকশ্রেণীগুলোও কোনো অংশেই কম সজাগ নয় । তারা পার্টিকে তার 
শিল্প-কেন্দ্রিকতাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত করার জন্যে অবিশ্রাস্তভাবে চাপ দিয়ে 
আসছে । 


নতুন অভিজ্ঞতা ২৩ 

ব্রাউডারেরক্গ সংশোধনবাদ যখন "পার্টি ভেঙ্গে দেবার পথ নিয়েছিল, তখন 
তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল শিল্পে-শিল্পে পার্টির “সংগঠনকে তথা কারখানায় 
কারখানায় বিভাগীয় সমিতিগুলোকেশ ভেঙ্গে দেওয়া! । ক্রাউভারবাদ যখন 
পরাস্ত হয়, তখন আবার কারখানায় কারখানায় বিভাগীয় সমিতিগুলোকে 
গুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল । | 

দ্বিতাঁয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পর্বে শত্রুশ্রেণীর চাপ প্রচপ্ডভাবে বেড়ে যায় । এই 
' চাপও ছিল আবার বহুরূপী ! শ্রেণীসংগ্রামের উদ্দেশ্যে অথবা শ্রেণীগত লক্ষ্যে 
রাজনৈতিক স্থাতন্্য অর্জনের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্বেলিত চিন্তা ও প্রবণতাগুলি 
যাতে জমজমাট হয়ে, উঠতে না পারে, সেইজন্যেও একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপাতিন 
চক্রগু’ল! দচেষ্ট থেকেছে । এই উদ্দেশ নিয়েই পুঁজিপতি চক্রগুলে! শ্রমক- 
শ্রেণীর চেতনাকে বিপর্যস্ত করার জন্যে সর্বপ্রকারে মতাদর্শগত প্রতিবন্ধকতা 
খাড়া করেছে । 

অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, পার্টির শিল্পকেন্দ্রিকতার নশীতিটাই এমন যে, 
একে বাস্তবায়িত করার প্রথম শর্ত হচ্ছে একে অবিশ্রান্তভাবে চালু রাখ! 
দরকার । পার্টির শিল্প-কেন্দ্রিকতার নীতির বাস্তবায়নের জন্যে সংগ্রামই হচ্ছে 
তলা থেকে ওপর পর্যন্ত সমস্ত কমিউনিস্টের এবং সমস্ত কমিউনিস্ট যৌথ 
সংগঠনের লেনিনপয় গুণাবলশর কষ্টিপাথর । 

সি পি ইউ এস এ একে সমগ্র পার্টিরই সংগ্রাম, বলে মনে করে। এই 
সংগ্রাম কোনো বিশেষ বিভাগের বা দপ্তরের নয় । সর্বাত্মক ও দামঞ্জস্পূর্ণ 
দৃষ্টিতে না দেখতে পারলে উপরোক্ত নীতিকে পুরোপুরি কার্ধকর করা সম্ভব 
নয় । 

শি পি ইউ এস এর ২২তম জাতীয় সম্মেলনে কার্যবিবরণশ দাখিল করতে 
গিয়ে সাধারণ সম্পাদক গাস হল বিভিন্ন মধ্যাবতসুলভ তাগিদ এবং 


*  আর্জব্রাউডার ১৯৩০ থেকে ৯৯৪৪.সাল পর্যন্ত সি পি ইউ এস এর সাধারণ 
'সম্পাদক ছিলেন । তিনি শ্রেপী-সহযোগ্িভার সুবিধাবাদী চিন্তার পক্ষ 
নিয়েছিলেন । ১১৪৪ সালে পার্টির দ্বাদশ সম্মেলনে পার্টি ভেঙ্গে দেবার 
ঘউনাট' তাঁর নির্দেশেই ঘটেছিল । ১৯৪৬ সালে তাকে সি পি ইউ এস এ 
থেকে বের করে দেওয়ু! হয় 1-_সম্পাদক 


* পার্টির শাখাসমূহ 


২৪ শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, গম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


মারকৃসে ও মাওবাদশ ধ্যানধারণার নিন্দা করে বলেছেন যে, এই 
নিদ্দনশর ব্যাপারগুলো শ্রামকশ্রেপীর ভূমিকাকে ' খর্ব করে। পাস হল এই 
সুত্রেই বলেছেন যে, পুঁজিবাদী পণপ্যোৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে শিল্প শ্রমিকদের 
বিশেষ অবস্থান তাদের একটা বিশেষ শ্রেণপীশক্তিতে পরিণত করে এবং এই 
শ্রেণীশক্তির রাজনৈতিক ক্ষমত দখল অনিবার্ষ 1* 


প্রশ্ন এই যে, পার্টি ভার শিল্প-কেন্দ্রিকতার নীতিকে কি উপায়ে 
বাস্তবায্বিত করতে চেষ্টা করছে? এর জবাব হলো, কারখানায় কারখানায় 
এবং শ্রামিকশ্রেপীর বসতি ও শহ গুলিতে প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলোর 
প্রতি মনোযোগ” হবার জন্যে পার্টিকরমীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পার্টির 
শ্রমিক কৃষি দপ্তর ইস্পাত, মোটর গাড়ি, বিদ্যৎ-শক্ি, পরিবহন এবং 
কয়লা খাঁনতে বিশেষ ধরনের শিল্প-কমিশন নিযুক্ত করেছে। মৌল 
শিল্পগুলোতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্যে এবং যেসব কমরেড বিশেষ করে 
শিল্পের কেন্দ্রীভূত অবস্থানে সরাসার নিয়োজিত রয়েছে তাদের জন্যে বিশেষ 
কতকগুলি বিদ্যালয় ও শিক্ষানক্রমের আয়োজন করা হয়েছে । আফ্রোএশশয়দের 
মুক্তি এবং সমস্ত নিপীড়িত সংখ্যালঘু ও জাতিসত্তার সমস্যাবলশর সমাধানের 
জন্যে সি পি ইউ এস ’এর যে বিশেষ বিভাগ রয়েছে এবং এই ধরণের অন্যান্য 
যে সব কেন্দ্রীয় বিভাগ কাজ করছে, তার! সবাই শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে স্মেতাঙ্গ, 
কৃষ্ণাঙ্গ অথবা সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য শ্রমিকদের এঁক্য গড়ে তোলার 
এবং তাদের, মধ্যে পার্টি তৈরী করার কাজে সবচেয়ে ধেশি মনোযোগ 
দিয়েছে । 

শি পি ইউ এস এর জাতায় সম্মেলন প্রত্যেকটি জেলা সংগঠনকে বলেছে 
যে, তাদের কাজে শিকল্পকেন্দ্রিকতার ব্যাপারটাকে একেধারে মর্্‌স্থলে 
বসাতে হবে। পার্টির কাঠামোতে কারখানার বিভাগীয় এবং আঞ্চালক 
সমিতিগুতি হচ্ছে প্রাথমিক সংগঠন ৷ বহুসংখ্যক এলাকাতে সাময়িক ও 
ান্তবর্ভীকালশন.সংপঠনও রয়েছে, যেগুলোর কাজ হচ্ছে কারখানায় কারখানায় 
[বিভাগীয় সমিতি গড়ে তোল! ৷ কোথাও এদের পরিচয় শিল্প-সমিতি 


* পাপ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্্রের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম জাতপয় সম্মেলনের 
শিপোর্ট । নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৯, পৃঃ ৯৮ । 


নতুন অভিজ্ঞ ৫, ৃ ২৫ 
" হিসেবে, কোথাও বা EE অনি: হিসেবে । এই শিল্প-সমিতিগুলি - 
এমন সব কমরেড নিয়ে গঠিত, যার! একই ধরনের শিল্পের. হলেও একেরজন 
বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক । এই শিল্প-সামিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতোকটি 
কমরেডের চারপাশে তার কারখানায় বিভাগশীয় সমিতি গড়ে তোলা. কোনে! 
একটি নির্দিষ্ট শিল্পে কর্মরত কমরেডদের আঞ্চলিক ও জাতীয় সম্মেলনের 
- অনুষ্ঠান করে দেখা গিয়েছে, তাতে নীতি ও লক্ষ্যপথকে স্প্টতর করে 
_ ভোলায়, অভিজ্ঞতা বিনিময়ে, স্থানীয় কাজকর্মকে জাতাঁয় এবং সন্মিলিত ' 
কর্মধারায় সংযুক্ত করায়, এবং পার্ট এবং পার্টি পত্রিকা গড়বার ব্যাপারে হুল 


" পাওয়া শিয়েছে ৷ 


কারখানার বিভাগে বিভাগে এবং- [বিশেষ করে কারখানার গেটে এবং 
শ্রমিক শ্রেণীর বসতিতে পার্টির পত্রিকা ও সাহিত্যকে জনাপ্রয় করে তোলার 
কাজটিও পার্টির কেন্দ্রীভূত কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী । 
, কারখানার বিভাগে বিভাগে পার্টির বিভাগশয় মুখপত্র এবং প্রচারপত্রের 
. ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । শ্রমিকরা এদের ভালভাবেই গ্রহণ 
করে। জাহাজঘাটা, বিদ্যুতের কারখানা ও ইস্পাত্বেয় কারখানার শ্রমিকরা 
এই আগ্রহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ | বিভাগশয় মুখপত্রকে জনপ্রিয় করার দৃস্তাস্ত .. 
হচ্ছে 'বুলদ আই! নামের কাগজটি ৷ কানেক্টিকাট রাজ্যের উইনচেফ্টার- 
কারখানায় প্রকাশিত এই কাগজ গত আট বছর ধরে একনাগাড়ে প্রকাশিত 
হচ্ছে । শ্রমিকরা প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্যে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে । পার্টির 
কেন্দ্রীয় দৈনিক “ডেইলি ওয়াল“ড”্ঞর সহযোগিতায় এই কাগজটি পার্টির 
. প্রভাব ও মর্যাদা! বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে । মার্কিন -মুক্তরাষ্ট্রের গত 


কংগ্রেলের নির্বাচনে পার্টির প্রাথী জোয়েল] ফিশম্যান. মোট ভোট সংখ্যার .. 


শতকরা ৫ ভাগের বেশি ভোট পেয়েছিলেন ৷ কানেক্টিকাট রাজ্যে পার্টির 
নেত্রী এই জোয়েলা ফিশম্যানকে শ্রমিকরা. জানতে পেরেছিল কারখানার 
প্রেটে বিভাগপয় কাগজ এবং পার্টির অন্যান্ত কাগজপত্রের প্রচারিক' 
হিসেবে । 

শিল্পে পার্টির প্রসারকে যে ব্যাপারগুলো প্রধানত খর্ব করে, সেগুলোর 
একটি হচ্ছে কর্মহার! হবার "ভপীতি । . সীমিত অর্থে হলেও পাটির একটা, 
আইনগত মৰ্যাদা রয়েছে বটে, কিন্তু এখনও দেশের শিল্পে, গণতন্ত্রের আদর্শ- 


bl! 


~ 


২৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


কারখানার'গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে না । কাজের ব্যাপারে-শ্রেণী 
সচেতন শ্রমিকদের নিরাপত্তার সমস্তাঁও প্রকট থেকে গিয়েছে । 
এই সময্যার সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে জনগণের মধ্যে কাজ 
করার লেনিমীয় শৈল--বিশেষ করে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং 
জরুরণ প্রয়োজনগলতে কমিউনিস্ট ও অকমিষ্টানস্টদের এঁক্যব্্ধ করে নেতৃত্ব 
প্রদানের পারঙ্গমতার শৈলী । শিল্পে সাধারণ অমিকদের নিয়ে কমিটি, গড়ার 
মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সম্মিলিত মোর্চা গড়ার কাজে কমিউানস্টদের উদ্যোগ 
হবার ব্যাপারটাতে পাটি চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে । এই সাধারণ শ্রমিকদের 
কমিটি গঠনের ধার] ট্রেড ইউানিয়নগুলোতে একটা কেন্দ্রের উত্তবের মুল ' 
সিদ্ধান্তকারণ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে৷ যেহেতু সাধারণ শ্রমিকদের 
নিয়ে গঠিত কমিটিগুলিতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা নেতৃত্থানশয় অবস্থানের 
অধিকারী, সেই জন্যে এগুলিকে গড়ে তোলার এবং শক্তিশালী করার 
সিভিতেই বিভিন্ন প্রশ্নে বাম-মধ্য এক্য-তৈরণী করার প্রক্রিয়া বেশ খানিকটা! 
এগিয়ে এসেছে ৷ এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে রাজ- 
নৈতিকভাবে স্বাধীনচেতা আ্ীমকশ্রেণীর একচেটিয়া পপতিচক্রের বিরুদ্ধে 
রাজনৈতিক সংগ্রামে একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্র কর্তৃক নিপশীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ, 
শ্বেতাঙ্গ ও অন্যান্য অংশের শ্রেণীগত এক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হাতিয়ার 
হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রূপাস্তরিত করে তুলতে পারে । 
সম্মিলিত ফ্রন্টের কাজে পার্টির নীতি হলে, সবসময়েই তলা থেকে 
সম্মিলিত ফ্ৰণ্ট গড়তে হবে ৷ সম্ভবপর হলে একই সঙ্গে তল! এবং ওপর থেকেও 
সন্মিলিত ফ্রন্ট গড়া যেতে পারে | কিন্তু শুধু ওপর থেকে সম্মিলিভ ফ্রণ্ট গড়তে 
যাওয়া কোনমতেই চলবে না ৷ এই ধরনের শৈল ও চিন্তা নিয়ে কাজ করে 
কমিউনিস্টরা ইস্পাত ও মোটরগাড়ির শিল্পে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে - 
সাধারণ শ্রমিকদের জাতীয় আকারের আন্দোলন গড়ে তোলার সহায়ক 
হয়েছে । বিশেষ করে ইম্পাতে সাধারণ শ্রমিকদের প্রভাব স্থানীয় এবং 
জিলাওয়ারণ স্তরে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে কার্যকরী হযেছে । 
ইস্পাত ইউনিয়নের অন্যতম ভাইসচেয়ারম্যান হিসেবে একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের 
নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটা বামপন্থী নেতৃত্বে পরিচালিত সাধারণ শ্রমিক এবং 
কৃষ্ণাঙ্গদের মিলিত আন্দোলনের একবছরের প্রয়াসের ফলক্রাত । 


নতুন অভিজ্ঞতা ২৭ 


একেবারে তলাকার সাধারণ শ্রমিকদের প্রাত্যহিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে 
অনেক শ্রমিকেরই চিন্তাধারায় মৌল প্নবিন্তাস ঘটছে এবং তার! বামপন্থার 
দিকে পদক্ষেপ করছে । অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, একেবারে তলাকার 
শ্রমিকদের সমিতির পাশাপাশি এমন একটা মধ্যবর্তী মাধ্যম রয়েছে, যেখানে 
পার্টি সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে এবং শ্রমিকদের এর মাধ্যমেও পার্টিতে 
নিয়ে আসা যেতে পারে ৷ এই মাধ্যম হচ্ছে আলোচনা চক্রসমৃহ, শিক্ষাগত 
কার্যক্রম, পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, জনে-জ্নে এক এক করে 
আলোচনা! এবং এই ধরনের অন্যান্ত ঘরোয়া পদ্ধতি । এদের সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক কাজকর্মও থাকতে পারে | কমিউনিজমের প্রতি বৈরিতা এবং 
বর্ণবৈষম্োর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ করে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো 
কারখানার গেটে এবং কারখানার ভিতরের সমিতিগুলিতে গণশিক্ষা কার্ষ- 
ক্রমে খুবই জোরালোভাবে যুক্ত হতে পারে । একচেটিয়া বৃহৎ পীজপাতি- 
চক্রগুলো কমিউনিজমের প্রতি বৈরিত! এবং বর্ণবৈষম্যকে শ্রমিকদের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টির উপায় হিসেবে ব্যব্ার করছে, সেকথাটা এখানে বলে রাখা 
যেতে পারে । ' ” 


দলিল 
ঘাঙ্গানীয় বিপ্ধবের ৬০তম বাষিকা 


মঙ্গোলীয় জনগণের বিপ্রবী পার্টি এম পি আর পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির 
পিট বারো! মজোলায় গণ-বিপ্লবের ৯৯৮৯ সালের ১১ই জুলাই তারিখে 
অনুষ্ঠিতব্য ৬০তম বার্ধিকশর জন্যে একটি প্রস্তাব নিয়েছে । এই প্রস্তাবে 
পার্টি, সরকার, গণ-সংগঠনসমৃহ এবং সমগ্র শ্রমজীবশ জনগণকে ৯১ই জুলাই-এর 
এতিহাসিক দিবস উদযাপনের জঙ্খে প্রস্ততি শুরু করতে আহ্বান জানিয়েছে । 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই এঁতিহাসিক দিবসকে যেন মঙ্গোলিয়াতে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জয়, সমাজতন্ত্রের জন্তে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম ও 


২৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


শান্তিপূর্ণ শ্রমের বিশ্বাসযোগ্য সাফল্য, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজ- 
তান্ত্রিক শিবিরের অল্কান্ত দেশের সঙ্গে জর আত়্হমুল্ষ বন্ধুত্বের উৎসবের স্মারক 
রূপে চিত্তিত কর হয় । 

এই প্রস্তাবে উল্লেখ কর! হয়েছে যে, জনগণ তাদের বিপ্লবের জয়ের পরে 
প্রচণ্ড বিতর অতিক্রম করেছে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রক 
ব্যবস্থায় উত্তরণে এততিহাসিক উল্লম্ফন ঘটিয়েছে এবং এখন ভারা সমাজতন্ত্র 
নির্দাণের কাজ সম্পূর্ণ করছে। এম পি আর পিও ৯৯৮১ সালে তার, 
ষাটতম প্রতিষ্ঠাবাঁধকখ উদ্যাপন করতে যাচ্ছে । মঙ্গোলিয়ার নবজখবন 
গড়ায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । মঙ্গোলিয়াতে সমাজতন্ত্রের নির্মাণের 
কাছ সম্পূর্ণ করার জন্যে যে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, সেটিকে সম্পন্ন করে 
এই দেশকে শিল্পে ও কৃষিতে উভয়ত উন্নত রাধে রূপান্তরিত করার জ্ঙ্গে 
জনগণের প্রয়াসে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই এম পি আর পি। 

এম পিআর পি’'র নীতির শুদ্ধতা ও প্রাপবতার শিলাডভিতি হচ্ছে 
মার্কসীয় লেনিনশয় আদর্শ ও শ্রমিকশ্রেণীর আত্তর্জাতিকতার নীতির প্রতি 
অবিসম্বাদিত আনুগত্য । এটা বরাবরের ব্যাপার । সমাজভান্ত্রিকীশবিরের 
শক্তি ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের এঁক্যের জন্তে পার্টি কাজ করেছে, এবং 
শ্রামকপ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে 
এসেছে । কমিউনিজমের প্রত বিরোধিতা, সোভিয়েত-বিরো ধিতা, 
প্রতিক্রিয়াশশল ধরণের জাত'য়তা, মাওবাদ এবং দক্ষিপ ও বাম সুবিধাবাদের . 
যে কোনে! অভিব্যক্তি এবং বৈরী মতাদর্শের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই 
চালানোর ব্যাপারে অবদান রাখার জন্বেও পার্টি তার যথাসাধ। কাজা করে 
আসছে । 

উল্লেখিত গুন্তাবে রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঘটাবাঁর 
জন্যে একটি ব্যাপক কার্যক্রমের প্রেক্ষিত-উপস্থিত করা হয়েছে । 


ডেনমার্কে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্যে 


ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি ডেনিশ সরকারের অনৈতিক নধতির 
কঠোর সমালোচনা করেছে । পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্ধনিধাহক কমিটি 
করকারের অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে জোর দিয়ে বলেছে যে, এই নতি 


নতুন অনিতা! | ২৯ 


জাতির অর্থনৈতিক, স্ুদ্রা-সংক্রান্ত এবং আঘধিক সমব্যাগুলোকে ঘোরালো 
করে তুলেছে । পার্টি একটি বিকৃতিতে একথা জানিয়েছে ৷ | 
সরকারি পরিকল্পনার রচম্মিতাদের ধারণা যে, তাদের নীতিতে দেশের 
অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সহায়তা হবে । কিন্ত কমিউনিস্টর1 বলছেন যে, 
এই পাঁরকল্পনায় জনগণের দুঃখ কষ্ট বাড়বে ৷ সরকারের পরিকল্পনায় বেতন- 
বৃদ্ধি রোধ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও আবাসিক গৃহ বাবদ ব্যয়বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
পরিমাণে হাসের বাবস্থা এবং পরোক্ষ কর-বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হয়েছে । এই সব 
্রস্তাবকে যদি কার্যকরী করা হয়, তাহলে এতে শ্রমজশবশী জন্গণের প্রকৃত 
আয় কমে যাবে এবং ছাদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে ৷ 
কাঁমউনিস্টর! দেখিয়েছেন যে, সামাজিক ব্যয়বরাদ্দ হাস করার সঙ্গে সঙ্গেই 
শাসক-শ্রেণীগুলো। একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রকে বৃহৎ পরিমাণে অনুদান 
জোগাচ্ছে । সরকারের পরিকল্পনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সাধারণ ডেনিশ 
নাগরিকদের কাধে সংকটের বোকা চাপিয়ে দিয়ে পুঁজিপতি মালিকদের বৃহৎ 
মুনাফাকে রক্ষা! কর! হচ্ছে । 
ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনর্বাহক কমিটির বিবৃতিতে বলা 
হয়েছে যে, সরকারের অর্থনৈতিক নতি শ্রমজশবাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হচ্ছে । শ্রমঞ্জীবীদের অসংখ্য প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে এই অবস্থাটা 
প্রকাশ পাচ্ছে । একচেটিয়' পুঁজিপতিচক্রের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের অধিকার 
ও আবশ্যিক স্বার্থরক্ষার পক্ষে লড়াই প্রপারিত করার জন্যে কমিউনিস্টর! 
সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৷ 


সংবাদপত্রসমুছের আশিতে 


ভোয়েগ উত্তত ৎরিয়েনন 
নীতির ভিত্তিতে অবস্থান 
- (ভোঁয়েগ উন্ত্‌ ৎসিয়েল পাত্রকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে অস্্ীয় 


ছাত্র আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট ছাত্রদের ভূমিক! সম্বন্ধে 
একটি বিশ্লেষণ দাখিল করা হয়েছে । 


৩০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিক! প্রসার লাভ করেছে । 
এর মূলে রয়েছে প্রধানত কমিউনিস্ট ছাত্রছাত্রীদের ইউনিয়ন ইউ সি এসে" 
বিভিন্ন শাখার সংগ্রাম প্রেরণ । অতথতে জাতশয় ছাত্র ইউনিয়ন এন ইউ 
এসের বিভিন্ন শাখায় অপেক্ষাকৃতভাবে শত্তিশালশ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে 
ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুজির দক্ষিপপন্থী সংখ্যাগুরুর! চিরাচতিত- 
ভাবে বাধাবিদ্ ঘটাতে ৷ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রশয় পরিষদে এখন এই 
প্রথার অবসান হয়েছে । অস্টপয় ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে যে সোশ্যাল ডেমো- 
ক্রাটদের প্রভাবিত অংশ রয়েছে তারা, ইউ সি এস এবং সমাজতন্ত্র ছাত্রদের 
ইউনিয়ন যুক্ত উদ্যোগ [নিয়ে একজন নতুন এন ইউ এস চেয়ারম্যানকে নির্ধাচিত 
করেছে৷ এবার এন ইউ এসের কেব্দ্রীয় কমিটি ছাত্রছাত্রীদের অবস্থার 
উন্নত সাধনের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রঁদের একটা জাতীয় সম্মেলন 
আহ্বান, এন ইউ এসের শাখাগুলির কাজকর্মের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং 
তথাকখিত অগ্রসর ছাত্রদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রহিত করে সকলের জন্যে 
একটা সমস্তরবাশিষ্ট শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠার উদ্যেশ্যে সচেষ্ট হবার প্রস্তাব 
নিয়েছে । পশ্চিম ইউরোপে দ্যাটো যে মাঝারি দূরত্বের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন 
করেছে, তার বিরুদ্ধেও এন ইউ এসের কেন্দ্রীয় কমিটি অবস্থান নিয়েছে । 
‘ভোয়েগ উন্ভ্‌ ৎসিয়েল’ লিখেছে যে, এইসব সিদ্ধান্তের ফলে প্রগতিবাদশ 
এন ইউ এস-নীতির পথ সুগম হবে । 

এন ইউ এসের নীতিকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করার জন্তে কমিউনিস্ট “ইউ 
সি এস; যেসব কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে শান্তির 
পক্ষে এবং নয়া নাঁংলী উষ্কানির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর কর] এবং ছাত্র- 
আন্দোলনের কাঠামোগ্টিকে গণতন্ত্রায়িত করা । ভোয়েগ উনৃভ ৎদিয়েল 
জোর দিয়ে বলেছে যে, এ পর্যন্ত আর্জত অগ্রগতির অস্তীন্ত কারণের মধ্যে 
রয়েছে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট ছাত্রছাত্রপদের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা ৷ 
ব্যাপক আন্দোলনের দিকে স্পোক এবং এইদক্ষে প্রগতিবাদশ এন ইউ এস 
নণতির প্রসার ও নির্দিষ্টতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে দুঢ়তর একাকে বেশি বেশি 
করে অবধারিত করে তুলেছে । সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি শৈথিল্য 
আসে, তাহলে সেই ব্যাপারটা এক্য অর্জন করা দুরে থাকুক তাতে বরং 
বামের দিকে ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তিত অবস্থান ব্যাহত হবে । 


নতুন অভিজ্ঞতা ৩১ 


ঘুয়ানিতে 
ইউরোপীয় পাল“মেণ্টে কমিউনিস্টদের উদ্ভোগ 
ইউরোপণয় পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট গ্রুপের ভরফ থেকে ফরাসী কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মাসেই স্রাসবুর্গে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়: 
পার্লামেন্টের সভায় কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুক্িতে মানবিক অধিকার 
লঙ্ঘনের ঘটনাগুির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে একটি কমিশন গঠন করার 
প্রস্তাব দাখিল করেছেন । 'নুখামিভে” এই তথ্যটি পরিবেশন করে মন্তব্য 
করেছে যে, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট গঠিত হবার পরে এবারই সর্বপ্রথম এখানে 
এ ধরনের একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে । ইউরোপীয় পার্লামেন্টের 
অধিবেশনে ইত্তিপূর্বে মানবিক অধিকার নিয়ে আলোচনা হলেও বিগত 
আট মাসে এই প্রশ্নে যে ৮৮টি প্রস্তাব এসেছে, তাতে ই ই সি’র অন্তর্ভুক্ত 
দেশগুলি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নি। 

জর্জ মার্সেই ই ই সি বা কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত দেশদমূুহে মানবিক 
অধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত দাখিল করেছেন । তিনি বলেছেন ষে, 
পশ্চিম জার্মানীতে ৪০০০ ব্যক্তিকে 'বেরুফস ফেবোটে’র জঘন্য খবরদারির মধ্য 
দিয়ে যেতে হয়েছে এবং আরও ২০ লক্ষ নাগরিককে পুলিশ অনুসন্ধানের 
শিকার করা হয়েছে। উত্তর আয়াললযাঞ্খে এখনও দৈহিকভাবে নির্যাতন 
চালানো হচ্ছে । ফ্রান্সে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘিত 
হয়েছে এবং এখানে নারাঁ, যুবা এবং বহিরাগত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্য- 
মূলক আচরণ অহরহ ঘটছে । 

ই ই সি’র বিভিন্ন শাখা সংগঠনে কর্মচারীদের রাজনৈতিক আনুগত্য 
নির্ধারণের জন্যে যেসব দিজ্ঞাসা-পত্রের ব্যবস্থা কর] হয়েছে; জর্জ মাসেই 
সেগুলোকে তুলে নিভে বলেন । 

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের অধিকার" দক্ষিণপন্থশী সদয্যরা 
উপরোক্ত কমিউনিস্ট প্রস্তাব ভোটের জোরে নাকচ করে দিয়েছে । 


পাঠক পাঠিকাদের প্রশ্নের জবাবে 
সামাজিক সমন্যাবলী 
আমাদের পাঠক পাঠিকারা আমাদের কাগজে স্বানশয় পার্টি সংগঠন- 


৩২ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৯৯৮০ 


' গুলির কাজের ব্যাখ্য। বিশ্লেষপকে বেশি জায়গা! দেবার. জন্যে তাগিদ 
দিয়েছেন । স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির কাজ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে 
বদলাবার সংগ্রামে শ্রমজশব্ণী জনগণকে কতটা সাহাধ্য করে এবং তাদের 
শ্রেশী-সচেতনভাকেই বা কতটা অগ্রসর করে, সে খবরও আমাদের পাঠক- 
পাঠিকার! জানতে চেয়েছেন | 

ইতালির গ্রসেটে' প্রদেশের ফেসব সমস্যার সমাধান করার জন্যে সেখান- 
কার কমিউনিস্টদের উঠেপড়ে লাগতে হচ্ছে, সেগুলো! সম্বন্ধে ইতালির কমিউ- 
নিস্ট পার্ট বা আই সি পি’র আঞ্চলিক ফেডারেশনের সম্পাদক ফ্লাভিও 
টাটারিনি নিয়োক্ত বিবরণী দাখিল করেছেন: | 

গ্রোসেটে। প্রদেশের পার্টি সংগঠনকে যেসব সমস্যার . সম্মুখীন হতে হয়, 
সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা একদিক দিয়ে আমাদের পার্টি জাতীয় ' স্তরে যেসব” 
সমফ্যার সন্মুখীন হয়, সেগুলিরই অনুরূপ । প্রাথমিকভাবে আমি এখানে 
শান্তির জন্য এবং দাতাত বা বৈরিত1 পরিহারের জন্যে এষং ইতালিতে সন্ত্রাস- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাই বলছি । তবে স্থানপয় অবস্থা থেকে উত্তত 
বিশেষ সমস্যাও রয়েছে । 

এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ২৫ হাজার ।- শ্রম্জীবশী জনগণের জীবন- 
যাপন কঠোর, যদিও অর্থনৈতিক প্রসারের সুযোগসুবিধা এখানে যথেষ্ট 
রয়েছে । পাই রাইট, পারদ এবং অন্যান্য খনিজ ধাতু এখানে মজুত রয়েছে । 
কৃষির প্রসারের অনুকূল অবস্থাও বর্তমান । 

জাতীয় স্তরে পার্টিকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলির অনুরূপ 
স্থানীয় সমস্যাগুলো! অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার সঙ্গেই প্রধানত মুক্ত । 
বিশেষ করে খনি এবং কৃষির ক্ষেত্রে । 'এক্ষেত্রে অব্যাহত ও যুক্তিসঙ্গত 
বিকাশের সহায়ক হবার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা বরং 
ক্ষতিকর হয়েই দাড়িয়েছে, যার ফলে স্থানীয় ক্ষেত্রে গভীর স্ববিরোধিতার 
সৃষ্টি হয়েছে । 

. দৃষ্টান্তস্বরূপ, খনিজ শিল্পের কথাই ধরা যাক । স্থানীয়ভাবে এর বিকাশ 
সুস্পষ্ট সরকারপ নগর অভাবের দরুন ব্যাহত হয়ে চলেছে । ১৯৫০ সালে 
প্রদেশের খনিতে ৮,৫০০ শ্রমিক কাজ করতে! ৷ আদ্রকের খনিতে নিয়োজিত 
শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক কম । পারদের খনিতে ষে ৯২০০ শ্রমিক কাজ 
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করে; তাদের গত কয়েক বছর ধরে ইনটিগ্রেমন ফাণ্ড বা গোটা তহবিল, থেকে 
মজুরি দেওয়! হচ্ছে । 

কমিউনিস্টদের সামনে জাতীয় স্তরের তাংপর্যপুর্ণ করণীয় হচ্ছে এমন 
একটি গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে ভূমিষ্ঠ করানো, যার মধ্যে কারখানা-সমিতি . 
থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
বিভিন্ন উপাদান জড়িত থাকবে ৷ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পাত্রে, খনিজ 
শিল্পের কার্যক্রমকে এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সম্পদ- 
গুলিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে খরচ করা যায় এবং কর্মসংস্থানেরও নিশ্চয়তা বিধান 
করা যায়! কর্মসংস্থানের সমস্যা অত্যন্ত তত্র হয়ে দাড়িয়েছে । ১৯৭৮ 
সালে অবশ্য আমাদের প্রদেশে নীম-লেখানে। কর্মহীনের সংখ্য! দেখানে' 
হয়েছিল ও হাজার । বর্তৃপক্ষপয়ের! আসলে আংশিক বেকারদের দমস্যা, 
মন্জুরদের কালোবাজার এবং মৌসুম কর্মসংস্থানের ব্যাপারগুলোকে িসেবের 
মধ্যেই আনে নি । 

কমিউনিস্টরা আরেকটা সমস্যার সমাধানের জন্যেও চেষ্টা করছে জাতশয় 
এবং প্রাদেশিক দুই স্তরেই । আমরা এপর্যস্ত সবশেষের পার্লামেন্টে কৃষির 
ওপর যে সব আইন পাস কারয়েছি, দেগুলোকে কার্ধকরশ করা হচ্ছে এই 
সমস্যার সমাধানের প্রয়াস । প্রথমত এই সুত্রে বিশেষ করে পশু-পালনের 
খামারের প্রসার ঘটানোর জন্যে সরকারশ ব্যবস্থার কার্যক্রমসংক্রান্ত আইনের 
উল্লেখ করবে! ৷ এবারই সর্বপ্রথম আমাদের তিনের বরখেলাপ করে 
মরকারশ অর্থের জোঁগানকে একেবারে খামারের স্তরে এনে সমগ্র অঞ্চল 
জুড়ে উৎপাদন-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । এই পরিকল্পনায় সমস্ত 
কৃষি উদ্যোগ, চাষীদের এবং ছোট বড় নির্বিশেষে থামারমাত্রকে জড়িত 
করা হয়েছে । 

এই পরিকল্পনায় গ্রসেটো প্রদেশের ওপর যাঁ কিছু বর্ভেছে, সেগুলে! 
লক্ষণীয় এইজন্য যে, এখানকার চাঁষবাসের কাঠামোটা দেশের অন্যান্য অংশের 
তুলনায় অগ্রসর | এই প্রদেশটি নিঃসন্দেহে টাসকানির সবচেয়ে অগ্রসর 
প্রদেশ । ৯৯৫০'এর দশকের-তৃঁমিসংস্কার আইনের বলে ৮০ হাজার হেক্টর 
জমি বাজেয়াপ্ত করে ৭ হাজার চাষণর মধ্যে বিলি করা হয়েছিল ৷ বর্গ] প্রথা 
বা ‘মেটায়েজে’'র মতো একটা মান্ধাতার আমলের প্রথার ভিত্তিতে লালিত 


~ 
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গেরস্তবাঁড়ির সংখ্য! উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল । এই ভূমি-সংস্কার 
প্রদেশে উৎপাদন বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়েছিল, যদিও এই উংপাদনবৃদ্ধর মূলে 
ছিল চাষণদের হাড়ভাঙ্গণ শাটুনি এবং আত্মত্যাগ | গ্রামীণ উৎপাদকেরা যে 
সংযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং ষে সমবায় আন্দোলনের পত্তন করেছে, তার 
জোরেই তার! সমস্ত রকমের দুঃখকষ্টকে অ?-ক্রম করতে পেরেছে । এখানে 
উল্লেখযোগ্য ষে, গত কয়েক দশকে উৎপাদক, ভোক্তা এবং প্রসেসিং বা 
নিয়োজক-- এই তিন ধরনের সমবায়ের উদ্ভব হয়েছে । গত কয়েক বছরে 
গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের প্রসার ঘটাবার জন্মে অনেক কিছু হযেছে । ক্রিশ্চান 
ডেমোক্রাটিক পার্টি সমবায় সমিতিগুলিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্মে যেসব 
প্রচেষ্টা করেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রামে কমিউনিস্টর! বলিষ্ঠ 
সমর্থন দিয়েছে । 


আমাদের আজ ভৃমিসংস্কারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে) সমবায় 
আন্দোলনকে সংহত করে, চাষীদের শ্রমকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বচ্ছন্দ করে 
তুলে এবং উন্নততর বনের জন্যে চাষীদের প্রয়াসকে সহায়তা ভগিয়ে 
পরিস্থিতিতে একটা গুণগত উল্লম্ফন ঘটাতে হবে | 


শিল্পে কর্মসংস্থান হাঁস পাওয়া] এবং আমাদের 'প্রদেশের সিশেষত্ব হিসেবে 
গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাই পাহাড় এবং পর্বত সঙ্কুল হওয়ার দরুন এইসব' 
এলাকা থেকে লোক বাইরে নেমে আসায় এবং াধারণভাবে আমাদের সমগ্র 
দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ অসম হওয়ার ফলে প্রদেশে পরিবেশক ও পরিবহন 
ইত্যাদির শিল্প অনাবশ্তকভাবে প্রসারলাভ করেছে এবং সরকারশ কর্মচারীদের 

ংখ্যাও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ।.গ্রসেটো সহরের লোকসংখ্যা! ৬৮ হাজার । 

এর মধ্যে সরকারী এবং সওদাঙ্গরী অফিসের কর্মচারীদের সামাজিক 
গ্রবপগুলো বৃহত্ধম । আমরা প্রদেশের অন্তে যে অর্থনৈতিক ও সামীজক 
পরিকল্পনা দাখিল করেছি, তাতে খনিজশিল্প এবং কাষির অগ্রগতি সাধনের 
ওপর জোর দিয়েছি এবং উৎপাদক ভিত্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত 
করার ব্যবস্থার জন্যে তাগিদ দিয়েছ । এই অগ্রগাঁভ ও প্রসার ঘটাতে 
পারলে পরিবেশক ও পরিবহন ইত্যাদি খাতের অত্যাধক বৃদ্ধকে ঠেকানো 
ষাবে। 
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আমরা মনে করি, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও' সামাজিক শক্তিগুন্দিকে 
জড়িয়ে নিয়ে গণ আন্দোলন সংগঠিত করে তুলতে পারলে উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি 
অর্জিত হতে. পারে । আমর! আন্দোলনের মধ্যেকার শ্রামক-কৃষকের 
মৈত্রীর শক্তিকে জোরদার করে তুলতে চাই: এবং শ্রমিক-কৃষকোের নেতৃত্বকেও 
জোরালো করতে চাই । অর্থনৈতিক ও সামাজিক জশবনে এবং যুবসমাজে 
অগ্রগ্তিকে সুনিশ্চিত করার কাজে এরা হচ্ছে যথোপযোগী সিদ্ধান্তকারণ 
সামাজিক শক্তি | ' মুবসমাজের ব্যাপারটা প্রপিধানমোগ্য | একথা সত্য 
যে, আমাদের প্রদেশে হিংসাত্মক এবং 'সন্ত্রাপবাদশ কার্যকলাপ অন্যত্রের মতো 
প্রবল নয়, কিন্ত নেশাভাং’এর ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে । রাঞ্জনৈতিক 
সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জনগণের মনে এমন সব গুণকে 
উদ্বুদ্ধ করতে চাই, যেগুলিকে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 


এনারিকো বেরলিঙ্গের নাম দিয়েছেন নাগরিক কর্তব্যের নতুন চেতন! এবং . ' 


নতুন নৈতিকতাবোধ । আমাদের সর্বশেষ পার্টি কংগ্রেস লক্ষ্য করেছে, 
প্রাদেশিক রাজনীতিতে আমাদের পার্টির প্রভাব বেড়েছে এবং সমস্ত 
কমিউনিস্ই এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে । গ্রসেটো সহরে কমিউনিস্টরা 
.নির্বাচনমণ্ডলীর ৪৫ শতাংশের সমর্থন পেয়েছে । প্রদেশের কোন. কোন 
জায়গায় ৫০ শতাংশেরও বেশ নির্বাচক কমিউানস্টদের সমর্থন দিয়েছে । 
আমরা কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রদের সঙ্গে শিলে প্রাদেশিক পঁরষদ এবং 
২৮টির মধ্যে ২৫টি কমিউন ব! পঞ্চায়েতের কার্ষপারচালনা করছি । একটি 
কমিউনে আমরা কমিউনিস্টর! ' িপারিকান পার্টির সঙ্গে সিলিতভাবে 
পাঁরচাললা করছি ৷ র্রপাবাঁদকান ভিউপ্টার সঙ্গে মুক্তভাবে কমিউন পাঁর- 
চালনার জন্যে" আমাদের একটি কার্যক্রমিক চুক্তি রয়েছে ৷, বাকী ছুটি 
কমিউনের পরিচালক সি. ডি. পি. বা ক্রিশ্চান ডেষেক্রাটিক পার্টি । 

প্রদেশে আমাদের পার্টি সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১৫ হাঞ্জার, ১৮টি বিভাগ 
, এবং পাঁচটি আঞ্চলিক কামটি । আমাদের কোন সামায়ক পত্রিকা নেই । 
আমরা কেন্দ্রীয় মুখপত্র লি উনিটা এবং অন্যান্য কেন্দ্রিয় পত্রপাত্রকাকে বিভিন্ন 
সমস্যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ব্যবহার কার । এইসব পত্রপত্রিকা আমাদের 
প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে । কোন রাজনৈতিক 
সংগ্রাম শুরু করলে পার্টির, আঞ্চলিক ফেডারেশন প্রয়োজনশয় দলিলপত্র 


৩৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


তৈরশ করে এবং সেগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা করে ৷ দিয়েনা, আরেজজে এবং 
গ্রসেটো-_-এই তিনটি প্রদেশে আমরা কমিউনিস্টরা চাইছি যে, গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন টেলিভিশনের ব্যবস্থাকেও নিয়ান্ত্রত করুক । এই তিনটি প্রদেশের 
লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ । আমরা কয়েকটি রেডিও-কেন্দ্রেও পার্টির 
প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করছি । | 
অবশ্য আমাদের কাজেকর্ষে বিদ্বও রয়েছে এবং এগুলোকে আমরণ 
লুকোতে চাই না । সি ডি পি বা ক্রিশ্চান ডেমো ক্রাটিক পার্টির প্রভাব এখনও 
ব্যাপক । আমর! কামিউনিস্টর! কখনো কথ্যনা মুবসমাজের বৃহৎ অংশের 
সঙ্গে সরাসরি যোগস্থাপন করে উঠতে পারি না। তবু যাই হোক, আমাদের 
মুবসংগঠন সদয্য-সদসণদের স্থায়িত্শীলভার দিক দিয়ে টাসকানিতে সর্বাগ্র- 
গামীদের সারিতেই রয়েছে । অবশ্য, এই সংগঠনের রাজনৈতিক প্রভাব যত 
. বড়, সেই তুলনায় এর সাংগঠাঁনক ক্ষমত ততটা ফলপ্রসূ নয় । এই ব্যাপারে 
আমাদের আরও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হবে। কমিউনিস্ট যুব ফেডা- 
রেশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের পার্টি-সংগঠন নেশাভাং'এর আসক্কির 
বিরুদ্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকায় এই 
ব্যবস্থাকে কার্করও করেছে । এই উদ্যোগে যুব ও তরুণ সমাজের কাছ থেকে 
ত্বরিত সাড়াও পাওয়া গিয়েছে । তাদের অনেকে এই উদ্যোগে শরিক হতে 
চেয়েছে । | . 
. . ম্ববদমাজের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কর্মসংস্থানের নিরাপতা 
বিধান করা । পার্লামেন্টে যখন ২৮৫ নং বিধান গুঃগত হলে! মুব-কর্মসংস্থানের 
তাগিদ ,দিয়ে, তখন আমাদের ওপর বর্তান্ে এই বিধানকে কার্ষকরধ করার 
ব্যাপারে নতুন নতুন করণীয় । এই করপীষ়গুলো হলো যুব সমাজকে সমবেত 
কর", তাদের সঙ্গে বসে কার্যক্রম নির্ধারণ করা, লক্ষাযমাত্রাগুলোকো না্দফ্ক কর! . 
এবং লক্ষযগুলোকে অর্জন করার জন্যে উঠেপড়ে লাগ! । ট্রেড ইউনিয়ন গুলির 
সহযোগিতা নিয়ে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে এবং কমিউনে বেকার-সমিতি গঠনে 
সাহাষ্য করেছি এবং এদের সংগ্রামী সংস্থায় রূপান্তরিত করার কাজেও 
সহায়তা জুগিয়েছি। প্রত্যেকটি অঞ্চলে মনুব সমাজের সঙ্গে একত্রিত হয়ে, 
বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুবসমাজের অংশ 
গ্রহণের বিষয় ও সমন্যাদি নিয়ে সংগ্রামী সমাবেশে রও উদ্ভব ঘটিয়েছি । গ্রসেটো 


| এ 2 | ৩৭ 
প্রদেশে আমরা ২৬টি বেকার সমিতি গঠন করে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ 
পদক্ষেপ করেছি । এই সব কাদে ভরুপতরুণীরা, শ্রমিকেরা এবং চাষীরা 
' উৎলাহ এবং স্বাধীন উদ্যোগ দেখিয়ে আসছেন । 


প্রদেশের গৃহনির্যাণ প্রকল্পে এবং রাসায়নিক কারখানাগুলোতে যে সব যৌথ 
চুক্তি রয়েছে সেগুলির রদবদলের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় পরিস্থিতিকে বিচার- 
. বিবেচনার মধ্যে রেখে দাবীদাওয়ার কার্যক্রমের খসড়া! তৈরণ করতে গিয়ে 
* আমরা স্ববসমাজ্জের কথাটা মনে রেখোঁছ এবং সফলতাও পেয়েছি । মুব- 

-বেকার সমিতি যেসব বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করেছে, ভাতে কর্মসংস্থানের 
" দাবী জানানে! হয়েছে এবং এই সঙ্গে সামরিক কর্তৃপক্ষের মালিকানায় যেসব 
. জ্ম অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে সেগুলিকে চাষীদের দেবার- জন্যে তাগিদ দেওয়া 
হয়েছে । আরেকটা দাবীতে অন্যান্য অব্যবন্ধত জাম টাসকানির আঞ্চলিক 
পরিষদের হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছে ৷ ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এবং 
কাউনিস্ট যুব ফেডারেশন ০ পর্যায়ে এই আন্দোলনের পরিচালকের 
কাজ করেছে । 


5 কমিইনিস্ট যুব ফেডারেশন এমনভাবে তাঁর, জিভ করে ষে, - 
প্রাদেশিক নেতৃত্ব এবং আঞ্চলিক কমিটি এবং বিভাগগুলির সঙ্গে তার 
| সম্পর্ক অব্যাহত এবং পাকাপোক্ত থাকে পার্টিনীতির- প্রধান প্রধান 
. প্রশ্নের আলোচনায় এদের অংশগ্রহণকে আমরা চুড্নান্ত গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে 
করি । ফেডারেশন এই সব আলোচনার ফলাফলগুলোকে নিয়ে একটা 
"' নির্ঘণ্ট তৈরশ করে এবং এদের 1সদ্ধান্তগুলোকে পার্টির অর্থনৈতিক নশীতির 
সাধারণ নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে শামিল করে নেয় । একথা সত্য 
- যে, পার্টি সংগঠনসমূহের বিভিন্ন স্তরে সম্পর্কের উন্নতি সাধন করতে গিয়ে 
বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। আত্তঃ-পার্টি গণতন্ত্রের বিতর্কগুলিতে এই সমস্যগুলির 
সমাধানের দাবা করে দোষ ক্রটি থেকে মুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনপয়- 
তাকে সামনে আনা হয় । তবে সাধারণভাবে বল যেতে পারে যে, আমর 
কোন বিশেষ ধরনের সংঘাতের সম্মুখীন হই না। পার্টির বিভিন্ন ৰিস্কাস 
সুস্থ এবং সুষ্ঠু কার্যকর সম্পর্ক বঙ্গায় রাখতে পারে, কারণ সমস্ত সদস্য- 
সদদযাই তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ৷ 

f শান্তি ৩ 


সি পাত ৩১ 


৩৪ ও শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 
“সংক্ষিপ্ত সংবাদ 
বলিভিয়া। 


রাজনৈতিক দলগুলি, ট্রেড ইউানিয়নসমূহ এবং গণ এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলে! 
একত্রিত হয়ে ‘গণতন্ত্রের জন্যে গঠিত কমিটিসমৃহেংর- জাতীয় নেতৃত্ব গঠন: 
.করেছে। সম্প্রতি এই সব কাঁমটি স্থাপন করার জন্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত . 
, হয়েছিল ৷ নির্বাচিত নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন বলি ভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির 
ফাস“ সেজেটারধ জর্জ কোলে. কুয়োটা, ডেমোক্রাটিক এণ্ড পপুলার ইউনিটি 
ফ্রন্টের নেতা হার্ধান সাইলেস সুয়াজো, বালিভীয় ওয়ার্কার্স সেন্টারের 
কাানর্বাহক সম্পাদক জুয়ান লেচিন ও-কুয়েম্দো, এবং পার্লামেন্টের উচ্চ. 
পরিষদের বা চেম্বার অব সেনেটারসের চেয়ারম্যান ওয়াণ্টার গুয়েভার! ৷ 

“গণতন্ত্রের জন্যে কমিটিপগুলি গঠিত হয়েছে সহরে, গ্রামে, কারখানায় 
এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে । এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবায় 'অধিকার ও 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, "সাধারণ নির্বাচন এবং শ্রমজশীবশ জনগণের অর্থনৈতিক . 
দাবী-দাওয়। পুরপের জন্মে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের 
- সংগ্রামকে পরিচালিত করা । 

ফা 

কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার ও প্রচারণা জঘন্তভাবে চললেও ১৯৮০ সালে. 
প্রথম তিন মাসে ফরাসশ কমিউনিস্ট পার্টিতে ৩০ হাজার নতুন সদস্য-সদস্যা 
যোগ দিয়েছেন । ২৬২টি কারখানায় নতুন নতুন পার্টি শাখা গঠিত হয়েছে। " 


এফ আর জি বা পশ্চিম জাৰ্মানী 


" পাশ্চমঃজাৰ্মানী কমিউনিস্ট পার্টি নিধাচনের পূর্বাহ্ণ একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 
করেছে। ১৯৯৮০ সালের ৫ই অক্টোবর বুন্দস্টাগের নির্বাচনে যে সব 
কমিউনিস্টকে মনোনীত করা হয়েছে, ভারা এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ।. 
এই কংগ্রেসে সর্বসন্মভভাবে পার্টির নির্বাচনী কার্যক্রমকে অনুমোদন করা ” 
হয়েছে । এই কার্যক্রমে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, কমিউনিস্টরা দাতাত- 
বা বৈরিতা পরিহার ও নিরন্তীকরপের ভিত্তিতে স্থায়ী শাস্তির জন্যে কাজ 


নতুন অভিজ্ঞতা এ be 0৯- 
করছে ।. কংগ্রেসের সমবেত প্রাতীনাধিরা পশ্চিম জার্মানীর জনসাধারণের 
কাছে একটি আবেদন রাখেন | এর শিরোনাম হলো, “স্থায়ী শাত্তিকে 
"সুনিশ্চিত করুন । অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন 1” | 
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা জি ভি আৱ 

৯৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানীয় 
কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুষায়ণ হ্থানশয় পার্টি সংগঠনসমূহে পার্টি-সদস্য- 
সদস্যাদের কার্ড পরণক্ষা! করা হয়েছে । এর উদ্দেন্ড হচ্ছে পার্টির সাধারণ 
সদস্য ও সদস্যাদের দক্ষতাকে বাড়ানো এবং তাদের এঁক্য ও সংহতিকে 
শক্তি জোগান । সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্ধানশ বা. এস ইউ 
শি জি-র সদস্য-সদস্যার সংখ্যা ২৯ লক্ষ । কাডনুপরশক্ষার, সময় প্রত্যেকটি 
পার্টি-দদস্য-সদস্যার সঙ্গে আলোচনা ফর! হয়েছে । 
| ্‌ জাপান 

জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি স্থানীয় শাসন-সংস্থাগুলিতে মধ্যবর্তীকালশন 
নির্বাচনে নতুন সাফল্য অর্জন করেছে ৷ সাতটি এলাকার ১০টি সহরের পোঁর- 
সভাগুলতে আরও ৯৮ জন কমিউনিস্ট নির্বাচিত হয়েছে । জাপানের 
কমিউনিস্ট পার্টির এখন স্থানীয় শাসন সংস্থাগুিলতে ৩ হাজার ৫০০ সদস্য- 
সদস্য! রয়েছে । 


পেক্চ | 
পেরুর কমিউনিস্ট পার্ট, সোস্যালিস্ট রিভদুসনার পার্টি এবং বামপন্থশ 

এক্য জৌটের অন্যান্ত সহযোগ’ দলগুলো! পেরুর রাজধানী লিমায় একটি 
সংযোজক সম্মেলনে বসেছিলেন । এই সম্মেলনকে সম্বোধন করে পেরুর 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে, এই 
সম্মিলিত জোট প্রত্যেকদিন নতুন শক্তি সংগ্রহ 'করছে । অন্যান্য বক্তার! 
_ বলেছেন যে, বামপন্থী ওক্যজোট সমন্ত সদস্য পার্টি সমৃের সাধারণ ইচ্ছার 
প্রাতত্ব । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাদতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্যে বিন্য্ত 
একটি জনপ্রিয় সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা ls 


৪০... শান্তি স্বাধীন! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 
পতুগাল ' ¢ 
পডু গালের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সদসচসদস্যা সংগ্রহের ' 
অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত িয়েছেন ।- এবারকার জুনের জাতীয় 
সম্মেলনের আগে ১০ হাজার নতুন স্দস্য-সদস্য। সংগ্রহ করে পার্টিকে প্রসারিত 
করার পারকল্পন! করা হয় । * 
সানমারিনে। 
প্রিমে! মারানি ( কমিউনিন্ট ) এবং পিয়েটে। চিয়াকাজ (সমাজতন্ত্র) 
সানমাপিনে প্রজাতন্ত্রের নতুন ক্যাপ্টেন রিজেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন । 


স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্ষানবাহক কমিটি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আওতার মধ্যে নিয়ে একটি 
সাধারণ সংগ্রামী কর্মনীতি উত্তাবনের জন্যে বামপন্থীদের তরফের প্রয়ো- 
জনীয়তার ওপর জোর দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে৷ কার্ধনির্বাহক 
কমিটি মনে করে যে, বামপন্থীরা এবং প্রাথসিকন্ডাবে কমিউনিস্টরা ও সমাজি- 


তত্্রীরা রাজনৈতিক ব্যাপারে অধিকত্তর প্রভাব খাটাতে পারে এবং তাঁর! সেটা ' 


করুক । এর উদ্দেশ্য হবে, গণতান্ত্রক স্বাধীনতার পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াতে 
মাঝে মাঝে যে অচলাবস্থা ঘটে তার প্রতিব্ধান করা । 

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটি একটা পরিকল্পনার প্রস্তাব - 
নিয়েছে । এর উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেকটি স্তরে পার্টি-কমিটিগুলোর কাজকে পার্টি- 
সংগঠনগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর করা এবং পার্টিসংগঠনসমূহ এবং জনগণের 
মধ্যেকার সম্পর্ককে আরও প্রসারিত করণ । 


| ভিঙ্নেতনাম 
- ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি, সরকারী ও অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রের ক্যাডর বা কর্মীদের তাত্বিক প্রশিক্ষণের জন্যে অনেককিছু 
করছে উচ্চতর পার্টি বিদ্যালয় কাজের সময়ের পরে ক্লাসের ব্যবস্থা নিচ্ছে । 
তাত্বিক প্রশিক্ষণে এর বিশেষ অবস্থান । ১৯৭০ সাল থেকে এর ছুটি : 
বিভাগ ২০০০ কর্মীকে প্রশিক্ষিত করেছে । শুধুমাত্র রাজধানশ হানয়েই এই 
প্রশিক্ষণে ৩ হাজার কর্মী সদস্য-সদস্যা ভতি হয়েছে! 


সত-বিনিঅয় ৪ আলোচল। 


মারাত্মক ব্যাধি 


উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বেকারত্ব 


পুঁজি ও শ্রমের! মধ্যেকার গোটা সম্পর্কটার মাঝে কর্ম- 
সংস্থান একটা বড় রকমের সমস্যা ৷ সমস্তাটি আজ দারুণ তত্র 
আকার ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারধ 
. রাজনৈতিকদল.ও সংগঠনগুলো! তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে । 
বেকার সমস্যার সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল নিহিত রয়েছে .ধন- 
তন্ত্রের মধ্যে এবং পুঁজিবাদের নিজন্ম সুনির্দিষ্ট গঠলকাণ্ড ও কর্ম 
প্রণালশ সমেত তার যে কাঠামোটি রয়েছে তার মধ্যেই গড়ে 
উঠেছে এই সমস্যা । সমস্যাটি অত্যন্ত জরুরী এবং তাত্বিক দিক 
থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল । তাই সমস্যাটি লাঘব করার 
বাস্তব ও সার্থক উপায় প্রস্তাব করতে হুলে.পুঁজবাদের পঠন- 
কাণগুটা একটু তাঁলয়ে দেখা দরকার ৷ 


উন্নত পুঁজিবাদণ দেশগুলোর শ্রেণী সংগ্রামের সমস্যাবলণ 

সংক্রান্ত কমিশন এই প্রশ্নটি আলোচনার জন্য একট! সৃজনশশল 

". গ্রাপ ঈঠন করে ৷ এই গ্রুপের সম্ভাপতি ছিলেন আমেরিকার 

: কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য এবং 

* ভাৰনু-এম-আর-এর সম্পাদকশয় বোর্ডের সদস্য জেমস ওয়েস্ট . 

এবং এতে ছিলেন গ্রপসের কমিউনিস্ট পার্টির ফেন্দ্রীয় কমিটির 

সদস্য, ভাবলু-এম-আর সম্পাদকীয় পরিষদের সলিক্রোদিস 

ব্যাস, পত্রিকায় সুইডেনের লেফট পার্ট-লকমিউনিস্টস , অব 

-... সুইডেনের ' প্রতিনিধি . রুডসি, ওহমাম ' এবং পতিকার ক 
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৪২ 2 | শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, গুষ্ঠ সংখ্যা, ৯৯৪০ .. 
বেকারত্বের ভিত্তি হচ্ছে পু'জিবাঁদের 
বুনিয়াদী উৎপাদন সম্পর্ক 

বেকারত্ব পুঁজিবাদণী অর্থনীতির মাঝে মাঝে দেখা দেওয়ার মতো কোনো 
ব্যাপার নয় । এটা কার্যত এমন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা নতুন তীব্রতা 


নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার জন্কই মাঝে মাঝে এক-আধটু শাখিল হতে 
পারে। 


পুঁজিবাদ" দুনিয়ায় বিগত কয়েক দশকে বেকারত্ব অতূত্ঞপূর্ব আকার ধারণ. 
করেছে । . আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসেব মত্তন, ৯৯৭৭ সালে উন্নত" 
পুঁজিবাদ দেশগুলোতে বেকার সংখ্যা দাড়ায় দেড় কোটি_সংখ্যাটা প্রায় 
১৯৭৪-৭৫-এর সংকটফালের সময়কার মতোই । ১৯৭৯-র শেষে ‘ও-ই-সি- 
ডি’-ভুক্ত দেশগুলোর (পর্তুগাল আর তুরস্ক বাদে) বেকার সংখ্যা ছিল 
৯ কোটি ৬০ লক্ষের নিচে | বিশেষজ্ঞরা হিসেব করেছেন, এ বছর ২৪টি 'ও-ই- 
"সি-ডি'-ভুক্ত দেশে বেকার সংখ্যা দ্-কোটি দাড়াবে । একটা কথা, মনে রাখা. 
দরকার অবস্থার পুর্ণ চিত্র এই সংখ্যায় মিলবে না, কারণ সাধারণত অন্কট? 
কাঁময়েই দেখানে হয় এবং ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যের ওপর ভর করে এ 
অন্কগুলে! মূলত শুদ্ধ করে নেওয়! প্রয়োজন ৷ 
আজকালকার বেকারত্ব এক জটিল ব্যাপার ৷ প্ঁজবাদ দেশগুলোর 
অর্থনসত্ির,সবকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রক্রিয়ায় এর একটা বিপরীত প্রত্তিফলন পড়েছে? . 
এর-ফলে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট, ঘনীভৃত হয়েছে, যা আবার সম্প্রাতিকালে | 
বহু দেশে সর্বব্যাপী ও. মজ্জাগত হয়ে গেছে; বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্ধাগ্ত 
বিপ্রবের ক্ষেত্রে, অর্থনীতির রাক্ত্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে, বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তনে এবং বণ্টন ও ব্যবহারের ক্ষেত্র-বদলের জায়গায় এর প্রভাব পড়েছে । 
_ বেকারত্ব শ্রমজশবশ জনগণের অবস্থার একটা মুল উপাদান এবং একটা সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে । এই অবস্থার অন্তান্ক দিকের ওপর এর 
একট! বিশেষ প্রভাব রয়েছে ।. 
এই সৃজনশীল গ্রুপটি নিয়লিখিত প্রশ্নগুলিতে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিল £. 
পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সঙ্গতি রক্ষা করে বেকারত্বের 
বৈশিষ্টসূচক দিক ও কারণগুলো; বেকারত্বের সামাজিক-মনস্তাত্বিক, অর্থ- 


মারাত্মক ব্যাধি ' i ৪৩ 


রর 
নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলো! ; শ্রম সম্পদ নিয়ন্ত্রণে ও কর্মসংস্থান ' 
সুনিশ্চিত করায় . পুঁজিবাদী দেশগুলোর ক্ষমতাসীন মহলগুলোর নীতি ; 
বেকারত্ব মোকাবিলার গণতান্ত্রিক কর্মসূচী এবং কমিউনিস্ট কর্মসুচণগুলো | 
আজকালকার বেকারত্বের বৈশিষ্টগুলো! আলোচনাকালে অংশগ্রহপ- 

- কারণরা সর্বাগ্রে এর বিপুল ও সুদূরপ্রসারী চরিত্রের উল্লেখ করেন । প্রকৃত-. 
পক্ষে এ সমস্যা সমগ্র গুঁজিবাদশ দুনিয়াকে, অর্থনশীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে ( সেবা- 
মূলক কাঞ্ থেকে আধাঁনক শিল্প অবধি ), সমস্ত পেশার ও ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার 
মানুষকে ( অদক্ষ অ্রসিক থেকে বিজ্ঞান পর্যস্ত ), স্রী-পুরুষ ও সব বয়েসণদের 
আঘাত হেনেছে । এর গণিতর যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ত! হচ্ছে চক্রাকারে 
বেকার [সৃষ্টির কাঠামোটা ছাড়িয়ে পড়েছে । ৯৯৭৪-৭৫-এর্‌ সংকটের পর্‌ 
বেকার সংখ্যা উন থাক বরং সংরক্ষিত শ্রামকবাহিনশ কার্ভ বেড়ে 
 শিয়েছে । 
কেন বেকার সমস্যা এত ত তর আকার ধারণ করেছে? ৯৯৭০-এর প্রথম, 
অর্ধে পুঁজিবাদ’ বিশ্বে যে অর্থনৈতিক তোলপাড় হয়ে যায় এই প্রক্রিয়ায় তার ; 
. ভূমিকা বশ এবং অন্তান্ত দশর্ঘমেয়াদশ উপাদানগুলোই বা কা ?' 

. ৯৯৭০-এর 'দশকের ছিতীয়ার্ধে পুঁজবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক পারস্থিত 
সংকটোত্তর অবশেষ সঙ্গে নিয়ে ক্ষণকালের জন্য পুনরুজ্জণবন লাভ করে । 
এ থেকে িশ্ব-পুজিবাদগী অর্থনগীতির ক্ষণন্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে 
রাষ্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্বাগুলোর নিক্ষলতা প্রকটিত হয়ে ওঠে । আগেকার 
চক্রগুলোর তুলনায় অর্থনীতির পুনরুজ্ঞশীবনে ঢের দেরি হওয়ার কারণগুলোর 
মধ্যে পড়ে সামাজিক পুনরুংপাদন ব্যবস্থার ও আন্তর্জাঁতক অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের গভশর কাঠামোগ্রত পরিবর্তন এবং সেইসঙ্গে কতকগুলে জড়ানো 
ব্যাপার, যেমন ধরুন, প্রধানত উৎপাদন আধুনিকীকরপের জন্য শিথিল ও 
অসম লাঁগ্ন এবং মুদ্রাম্ফী তিজনিত মৃল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি । | - 
. + তিনটি পরস্পর সংযুক্ত সৃচক--উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের গাঁত- 

প্রকৃতি বিবেচনা ৰুরার সময় ছুটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক একটু আলাদা করে 
আনা দরকার £ প্রথম, অৰ্থনৈতিক ব্বাদ্ধ অনুযায়ী কর্মসংস্থান বাড়ে নি এবং 
দ্বিতীয় কর্মসংস্থান যতটা বেড়েছে তার সমান্তরালে বেকারত্ব ততটা বেড়েছে বা 
বড় জোর বলা যায় বিপুল আকারে তা বজায় রাখা হয়েছে I 
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প্রথমটার কারণ, সাধারপভ উৎপাদন প্রসারের ভিত্তি হল নতুন যন্ত্রপাতি 
ও প্রয্নক্তিবিদ্া প্রতিষ্ঠা, প্রশ়ুক্তিবিষ্ঠাগত প্রক্রিয়ার আধুনিকশকরণ এবং 
.. শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি । এই উৎপাদনশশলভাকে ক্রমশ তশত্রতর - 
করে তোলা হয়েছে । ফলে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিস্তাগত বিপ্লবের প্রভাবে 
এই গুরুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তনগুলো হচ্ছে এবং ব্যাপক ধরনের উৎপাদন থেকে 
_কেন্্রীদ্ুত উৎপাদনে চালিত হচ্ছে । ফলে শ্রম-বাজারে এর সমস্ত রকমের 
প্রভাব পড়ছে । 
এই পরিবর্তনগুলো সরকারের ‘কাঠামো সংক্রান্ত নশীত, র দ্বারা জোরদার 
হয়েছে । এই নীতির উদ্দেশ্য উৎপাদনকে আধুনিক ও যুক্তিসঙ্গত করে তোলা । 
স্বভাবতই পৃজবাদের আওতায় এর ফলে স্থায়ী উদ্ধৃত কর্মীর সৃষ্টি হয় । (জোর . 
দিয়েই একথাটা বঙ্গ হয়েছিল যে এ কেবল পুঁজিবাদেই ঘটে থাকে, কারণ 
ব্যাপক বেকারত্ব বর্তমানকালের সমাজে শিল্প কাঠামো বিকাশের আনিবার্ষ 
ফল নয় ! সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর দিকে তাকালেই বিষয়ট! বোঝা যাবে । 
ও দেশগুলোতে শিল্পায়নের উচ্চ মাত্রা সত্বেও শ্রমজগবা মানুষের সামাজিক 
নিরাপত্তা, পূর্ণ কর্মদংস্থান, জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মানরাদ্ধি সুনিশ্চিত করা 
হয়েছে । সমাজতন্ত্রের আওতায়* কারিগরী প্রগাঁত কথেক্চি শিল্পে ও অর্থ- 
নশীতির, কযেকটি ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা হ্রাস করে, কিন্ত অর্দনৈতিক পরিকল্পনা 
থাকায় উদ্দবৃত্ত কর্মীদের যথাসময়ে আবার ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং উৎপাদনের 
লাগাভর প্রসার ঘটিয়ে কর্ম সংস্থান করে তাদের সেখানে গ্রহণ করা হয় ।' 
সমাজতন্ত্রের বিকাশ সংকটমুক্ত, আনুপাতিক ও সুসতভাবে হয়ে থাকে 1) 
কেন্দ্রত বিকাশের অর্থ হলে! বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান অংশ নতুন উৎ- 
পাদনের সুযোগ ও নতুন কাজ সৃষ্টি করে না । বরং প্রচলিত সুষোগগুলোর 
'কারগার উন্নত ঘটায় মাত্র । -তাই সম্প্রতিকালে ফেডারেল জার্মানিতে 
মোট বিনিক্বৌগের ৭৫ ভাগই নিয়োজিত. হয়েছে উৎপাদন আধুনিকশকরণে 
এবং পুরোন অকেজো যন্ত্রপাতি বদলে ফেলে নতুন স্থায়ী যন্ত্রপাতি বসাতে ' 
"এবং. ২৫ শতাংশ নিয়োজিত হয়েছে উৎপাদনের সুযোগ প্রসারে । ভাই | 
সামান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা গিয়েছে এবং 
উৎপাঁদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও অ্রম-শক্তির চাহিদা হাস পেয়েছে । 
এসোসিয়েশন অব জাখীন ট্রেড ইউনিয়নের অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যা কেকের 
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. হিসেব আনুযায়শ দেখা যায়, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে ফেডারেল 
জার্মানিতে কাছের সংখ্যা ১৩৭ শতাংশ কমে গিয়েছে এবং 'মোট-বিনিয়োগ 
২৩৯ শতাংশ হাস পেয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ১১'৬ শতাংশ 
বেড়েছে । সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে মাইক্রোপ্রসেসর এবং কম্পিউটার 
ব্যবহার কর্মসংস্থান নষ্ট করছে৷ 'এর ফলে আগামশ দশকের মধ্যে দেশের 
শিল্পে ৫ লক্ষ কর্মী এবং অফিসের কাজে ১২ লক্ষ কর্মী বাড়তি হবে এবং 
৯৫ বছরের মধ্যে এফ-আর-ি-তে সমস্ত কাজের অর্ধেক বিপন্ন হয়ে উঠবে ।* 
লক্ষণীয় যে আমদানি করা জ্বালা, কাচা মাল ও বৈদেশিক প্রযুক্তি- 
_. বিস্তার ক্রমবর্ধমান ব্যয়র্দ্ধির ফলে (এতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়) শিল্প- 
" পতিরা বেশি বেশি মাত্রায় মোট বেতনের টাকা কেটে বায়সংকোচ করতে 
চায়। ফলে উৎপাদন থেকে শ্রমিক বহিষ্কৃত হয়। শ্রমিকদের জন্য ব্যয় 
হচ্ছে আরেকটি উপাদান যার ফলে কর্মরত শ্রমিকদের বাদ দিয়ে বস্তুগত শ্রম 
(যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ) কাজে লাগানোর প্রবণতা বাড়ছে । 
ছ্িভীয় ঘটনা হচ্ছে, শ্রমের বাঞ্জারে নতুন নতুন ভ্্র-প্বুরুষের সংখ্য! ক্রমবর্ধ- 
মান হারে বাড়ছে । এই সংখ্যা কর্মক্ষম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছাপিয়ে গিয়েছে 
. এবং এর ফলে শ্রমের বাজারে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। তরুণদের মধ্যে 
. বেকারত্ব এবং এর ফলাফল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুতর ও বিস্ফোরপমুখশী 
ঘটনা ৷ ই-ই-সি-ভুক্ত দেশগুলোতেই অনুধ্ব ২৫ বছর বয়স্ক ২০ লক্ষ যুবক - 
যুবতী এই অভিশাপ কবলিত হয়েছে । সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে অবস্থিত তরুণ- 
তরুণীদের সংখ্যা মোট কর্মহীনের চেয়ে বেশি হারে বাড়ছে । ১৯৯৫০-এর 
দশকের পরের দিকে “এবং ৯৯৬০-দশকের গোড়ার দিকে শিশু জন্মের হার 
বাঁদ্ধ পায় এবং এর ফল হয়েছে যখন বেকারত্ব লবচেয়ে খারাপ অবস্থায় এসে 
পড়েছে তখনই তরুণ-তরুণীরা তাদের প্রথম কাজটির সন্ধান করছে দক্গতা ও 


২.7» বৈজ্ঞানিক ও প্ৰযক্তিবিস্তাগত বিপ্লব নিঃসন্দেহে শিপাত প্রবণ - 
তাকেও জোরদার করে তোলে ৷ নতুন নতুন ধারায় উৎপাদন ও 
শিল্পের সঙ্গে জড়াতে পারায় শ্রমিকরাও বেশ আকৃষ্ট হয়। কিন্ত 
প্রচলত প্রবণতা হলো সামাজিক উৎপাদনে কর্ম, সংস্থান. হাস 
পাওয়া ৷ বা চক ব্য তত হাত 
সমস্যা । 


৪৬ | শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৬ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৯৮০ 
কারখানায় ট্রেনিংয়ের মানও নিচু স্তরের । মালিকরা বিনাবেতনে এবং অদক্ষ 


শ্রমিক হিসেবে এদের শিক্ষার্থী হিসেবে খাটিয়ে নেয় । স্কুল ও বিষ্বীবগ্থালয়, " 


ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে ৷ . ফলে আজকালকার সামাজিক অর্থনৈতিক চাহিদা 
গুলো! মেটাতে সক্ষম হয়না। স্কুল ছাড়া ছেলেগলে! যারা কাজ পায় নি 
এবং যাদের পক্ষে কাজ পাওয়াও কঠিন, উচ্চতর বিস্ভালয়গুলে! তাদের অস্থায়ী 
এবং ভর্তি আস্তানায় পরিণত হয়েছে । 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুত শ্রীমকবাহিনণ কেন এবং তার অনিবাৰ্য 
'_ অস্তিত্বের প্রশ্নটি তাত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কার্ল“ মার্ক্স । তিনি দেখিয়ে- 
ছেন পুঁজবাদশ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই ঘটনাটি নিহিত রয়েছে এবং উদ্বত্ত 
মুল্যের নিয়ম এবং পুঁজিবাদ সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়মের দ্বারা বিষয়টি নির্ধপিত' 
হয়। মার্স লিখেছেন, “পুঁজিবাদী সঞ্চয়--'অবিরত--.আপেক্ষিকভাবে . 
বাড়তি শ্রমিক সৃষ্টি করে অর্থাৎ পুঁজির আত্ম-প্রসারের জন্ত গড়ে যতটুকু দরকার" 
তার চেয়ে বোশ লোক তৈরি করে এবং ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সৃষ্টি হয় ”* 
বেকারত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যের ওপর মুলধনে রূপান্তীরতকরণ, . 
যার ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রয়ক্তাবষ্যা প্রবর্তনের ফলে পুঁজির গঠন .. 
কাঠামোর পরিবর্তন হয়ে যায় । মার্স বলেছেন, “মোট পুঁজির বৃদ্ধির ফলে 
এর পাঁররর্ভনশশল ' অংশটি বা এর অন্তর্ভূক্ত শ্রমের পরিমাণ বাড়তে থাকে, 
' কিন্ত অখিরতভাবে ভার আনুপাতিক পরিমাপ থাকে 1৮8৯ 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বন্যাগত বিপ্লবের প্রভাবে অর্থনীতির তীব্র সংকটজনিভ 
কারণে এবং ক্রমবর্ধমান রাষ্্রীয় একচেটিয়া চরিত্রের বিকাশের ফলে “সামাজিক 
উৎপাদনের অবস্থার বদল ঘটালেও আজও মার্জবাদী বিজ্ঞান-আবিষ্কত 
নিয়মগুলো! সিদ্ধ রয়েছে ৷ অবশ্য বেকারত্বের ‘চরিত্রে’ নতুন নতুন নানান-দিক 
এসে উপস্থিত হয়েছে । পুঁজির পরিবর্তনশধল গঠনকাঠামো ও কর্মসংস্থানের 
যোগাযোগ আজকের অবস্থায় অতটা-সহজ্-সরল নেই, কারণ শ্রম-শক্জির 
. (পেশ) দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পুরুষ, বয়স ও জাতি এবং অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্র অনুযায়ী) চাঁদা ও যোগানের কাঠামোটার বিরোধের গুরুত্ব বাড়ছে 


চি ₹* কাল মার্স ক্যাপিটাল । ১ম খণ্ড, পৃ ৬৩০ 1. 
*্* এ। পৃঃ৬২৯৷ 


'মারাত্মকব্যাধি ;- এ 


এবং উৎপাদনের চক্রাকার উত্থানপতন বাড়ছে । অবশ্য মুল্যসংক্রান্ত মাব্সবাদশ 
-. শ্রম-তত্‌ উদ্ধৃত মূল্য এবং মুনাফার হার বর্তমানকালের বেকারত্ব, তার মাজা ও . 
_ গ্লাতির কারণ বিশ্লেষণে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সুত্র ৷ | 
সমধিক মুনাফা আজও' পুঁজিবাদের বুনিয়াদী নিয়ম । শোষণের মাত্রা 
সমান থাকলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের অপরিবর্তিত হার মুনাফার পড়ন্ত হারের মধ্যে 
দিয়েও প্রকাশ পেতে পারে, কারণ স্থির পুঁজি ব্যবহৃত পরিবর্তনশীল পুঁজির 
চেয়ে দ্রুতগতিতে . বৃদ্ধি পেতে পারে । পুঁজিবাদ শ্রমজীবী মানুষের ওপর 
কতকগুলো কড়া বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়ে (এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য প্রতি একক পুঁজি পিছু শ্রমিকসংখ্যা বিশেষভাবে সংকোচন এবং তাদের . 
দক্ষতা হাস প্রভৃতি ব্যবস্থা) মুনাফার হারের পতনের প্রবণতা রোধ করতে চায়। 


মুনাফ'! [বিপন্ন হয়ে উঠলে, ব্যবসায়ীর! কাজের সংখ)1 ছেঁটে ফেলার জন্ত 
বা অন্তত যাতে কাজ ন! বাড়ে দেজন্ত অধিকতর সৃশ্ক পদ্ধতি প্রয়োগ করে । 
ভারা এমনকি তাদের প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেবে । এভাবেই ক্রিশলীর শিচি- 
গানের হামট্রাম্যাক-এর প্রধান ভজ ভিভিশান-প্যান্ট বন্ধ করে দেওয়ার অভি- 
প্রায় প্রকাশ করেছেন । প্ল্যান্টে লাভ হচ্ছে । তবে কেন বন্ধ করা হচ্ছে? 
আমেরিকান কমিউনিস্টদের মুখপত্র ডেইলি ওয়াল“ড এর কারণ ব্যাখ্যা করে 
শিখেছে, “যেহেতু কর্পোরেশনগুলে! বিপুলকায় মনোপলি হয়ে উঠেছে, 
তারা সর্বাধিক মুনাফা ভিন্ন আর কিছুতেই তুষ্ট নয় । তাদের হিসেবে যেটা 
‘সর্বাধিক’ হওয়া উচিত-যাঁদি ‘প্রাপ্তি’ তার চেয়ে কম চয় এবং যদি তার! মনে 
করে অন্যত্র আরো ভালে 'প্রাধি” হতে পারে তবে তারা অগ্রসর হয়। কর্পো-. 
রেশনগুলোর কাছে শ্রয-শক্তি ক্রয়যোগ্য পণ্য এবং আর যে. কোনো! পণ্যের 
মতোই ব্যবহৃত হয় । আর শ্রামক তখন ব্যক্তি থাকে না, মানবিক চাহিদা, 
আবাক্ষা-আবেগমগ্ডিত মানুষ থাকে না, বরং হয়ে ওঠে. অন্য কিছু, ঠিক যেন 
এক টুকরো জিনিস বা একটা যন্ত্র যা কোম্পানির 0582 
বাতিল হয়ে যেতে পারে ।* | 

ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক গোষ্ঠাগুলির মধ্যেই যে দেশগুলো তাদের নাতির সমহয় 
ঘটিয়ে থাকে, সে দেশগুলোর একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো এ একই স্ৃক্তির ছারা 


*' ডেইদি]ওয়াল“ড, ২০ ডুন, ১৯৭৯ ৷ 


স্পা 


৪৮. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ৬্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 
পরিচালিত হয় । ভাই ইউরোফার কার্টেল, যাতে পশ্চিম জার্মীনির সংস্থা 
গুলোর প্রাধান্ত আছে, “ইম্পাত পরিকল্পনা” ছকতে গিয়ে প্রথমেই এই ধারণা 
থেকে অগ্রসর হয় যে ই-ই-সি-ভুক্ত দশগুলোর ইস্পাত উৎপাদনক্ষমতার এক- 
তৃতীয়াংশ হচ্ছে বাড়তি । এই শিল্পের লাগামটা একটু টেনে ধরার পরিকল্পন! 
মানেই ৬০ হাজার কাজ গুটিয়ে নেওয়া; অথচ বাঘা বাঘা শিল্পপতি সরকার ও 
বারোক্পারি বাজারের কাঁছ থেকে কোটি কোটি টাকা পেতেই থাকে ৷ জাহাজ 
নির্মাণের জন্য ইউরোপণয় পারকল্পন!'-ও ছকে ফেল! হয়েছে এর্বং তার ফল 
দাড়িয়েছে ৫০ শতাংশ কর্মী সংকোচনের বন্দোবস্ত । বস্তু শিল্পেও একটা 
পরিকল্পনা আছে। তার উদ্দেশ্ত একচেটিয়াপতিদের শিল্প নতুন করে ঢেলে 
সাজাতে এবং কলগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে ও লাতিন 
আমেরিকায় নিয়ে যেতে সাহায্য কর! । শ্রমিকদের কাছে এর অর্থ দাড়াবে * 
আরো ছাটাই ও বেকারত্ব (৯৯৭০ থেকে ১৯৭৫-এ' এখানকার শ্রমিক সংখ্যা 
6 লক্ষ হাস করা হয়েছে )। 


পুঁজ আর যন্ত্রপাতি শুদ্ধ হাজার হাজার কাজ. অন্যান্য দেশে চালান করা 
হচ্ছে, সেই দেশগুলোর অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটাতে । অবশ্য তার অর্থ এই 
নয় যে, এর ফলে আশমন্ত্রকারশ দেশগুলোর বেকার সমস্যার সমাধানে সাহায্য 
হবে । কর্পোরেশনগুলোর উন্নত শ্র্থৃক্তিবিষ্ঠা থাকায় পুঁজির গঠনকাঠামে। 
তৈরিতে সাহায্য করে, ফলে শ্রমের চাহিদা! আপেক্ষিকভাবে কমে যায় । 
* ইউরোপায় অর্থনৈতিক জোট (ই-ই-ঁস)-তুক্ত দেশগুলোতে ১৯৬৯ থেকে 
| ১৯৬৯-এর মধ্যে ৬ হাজার বহুজাতিক সংস্থা গঠনের ফলে ৪ লক্ষ কম 
কাজ হারিয়েছেন । 


' গ্রণসের কথাটাই ধর! যাক । হার রানির কি তাদের 
১ অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক হয়েছে? ফরাসি কোম্পানি পেশিনে কর ছাড় 
ও অল্লমূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে সামান্য খরচা করে গ্রীক বক্সাইট 
খানির কাজ হাতে নেয়. আকন্পিক থেকে আযালুমিনিয়াম বের, করে ত! 
গান করে দেয় । পরে সেই আযানমিনিয়াম আবার গ্রীক তার. নিজের 
আযাদুমিনিয়াম আবার আমদানি ঝরতে বাধ্য করে । তাহলে কি বিদেশশ 
পুঁজ তাদের বেকারত্ব থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে? মোটেই না৷ ট্রে- 


৯ 


মারাত্মক ব্যার্থি . | | ৪৯ 
ইনয়নগুলোর হিসেবে দেখা যায় ১০ লক্ষের এই ছোট দেশটিতে ২ লক্ষের 
বেশি বেকার ৷ 


ইউরোপাঁয় অর্থনৈতিক জোটে গ্রীসের প্রবেশ এই সমস্যা তীব্রতর করবেই, 


*_ কারণ এর অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের অধিকতর ক্ষমতা! বৃদ্ধি এবং 
প্রাতষোগিভায় দাড়াতে অক্ষম ছোট ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে 
যাওয়া! ৷ গ্রীসের কৃষিতে কর্মক্ষম মানুষের শতকরা ৩০ ভাগ নিয়োজিত 
রয়েছে । ব্রাসেলসে ইউরোপীয় জোটের কমিশন একেবারে পরিষ্কারভাবে 
কৃষি সম্পর্কে বলেছেন, “এই ক্ষেত্রে ( অর্থা কৃষিতে ) শ্রমের উৎপাদনশশলত্া 
দ্রুত বৃদ্ধির জম্ত এবং তার ফলে কাজের সংখ্যা হাস করার জন্য একটা 
পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে ।” প্রগ্রেসিভ ট্রেড ইউনিয়ন এসোসিয়েশন ইসাক- 
এসের চেয়ারম্যান পিথারোউলিস যুক্তিসঙ্গত কারণেই-প্রশ্ন করেছেন £ “আমর! 
এই জোটে কী করছি যখন জোটের বেকার সংখ্যা ৬৫ লক্ষে ঈাড়িয়েছে ?* 
কর্মসংস্থান হাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ £ 
. কোম্পানিগুলো! তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু কাজ গুটিয়ে নেয় এবং 
সুত্র শ্রামকসংখ্যা বিশিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তা চালান করে দেয় । 
কারণ, তৈরি মাল কেন! বেশি লাভজনক ৷ এখানে তার! বেশি বৃদ্ধির 
পরিচয় দেয় ৷ 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, টুরিনের টেলিফোন নির্মাণকারী কোম্পানি উরমেট 


. কর্তৃপক্ষ পাচ-দশ জন শ্রামক নিয়ে ২০টার মতো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়েছে। _ 
আগে ডজন ডজন লোক যে কার্জ করত এখন এরা তা করছে। এই রীতি 


একটা 'সণমান্তবর্তণ অর্থনপতি সৃষ্টি করেছে যেখানে ব্যাপকভাবে নারী ও শিশু 


Ld 


শ্রমিক নিযুক্ত হয় । কিন্ত আইন বহিভূত ও. তালিকভুক্তির বাইরে শ্রমিক 


ইভালশয় কোম্পানিগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ “আবিষ্কার” । এই সামাজিক 
“ব্যাধি উদ্বেগজনক রূপ ধারণ করেছে, কারণ সরকারিভাবে নতুন শ্রমিক 
' নিয়োগ না করে উৎপাদন বাড়ছে । কেবল চার বছরে (১৯৭৩ _-/৭৭) ‘আইন 
বাহর্ভৃত' অ্রমিকসংখ্যা ২৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪০ লক্ষ হয়েছে। তারা অত্যন্ত 


কঠিন-অবস্থায় কাছ করে । তাদের .কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই, 


কোনো রক্ষা ব্যবস্থা নেই, সামান্য মজুরিতে তারা কাজ করে । - 
*রেকারত্ব ও ধুঁদ্রাস্ষীতির মধ্যেকার অম্পর্কটি খুঁটিয়ে দেখা দরকার । 


৫০ শান্তি স্বাধীনভা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সাবেকী পুঁজিবাদের সংকটকালে এই উপাদানগুলোর একটা অপরটাকে 
বাতিল করে দিত । যেমন, ৯৯২৯-৩৩-এর সংকটপর্বে আমেরিকায় বেরার 
সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষে পৌঁছায়, প্রাক-সংকটফালের তুলনায় মূল্য ৩৮ 
. শতাংশ হাঁস পায় । আজকাল এই দুই বিপর্যয়কর ব্যাধির অস্নাভাবিক 
সমন্বয় ঘটেছে ৷ এই ছুটি “ব্যাধি পুঁজিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । . এ এমনই 
একটা ঘটনা যা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় । কেউ কেউ বিশ্বাস করেন 
মুদ্রাম্ষীতত ও বেকারত্ব পরস্পরকে তীব্রতর করার উপাদান হিসেবে 
ক্রিয়াশীল | যা-ই হোক, মুদ্রাস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এবং 
ভোগ্য-পণ্যের বাজার .সংকুচিত করে । ফলে উৎপাদন কমে যায় এবং 
বাড়তি শ্রমিক সৃষ্টি করে ৷ অন্যান্যরা বুর্জোয়া অর্থনশীতর (নওক্লাসিক+-রা) 
এই মত পোষণ করেন যে বেকারত্ব বৃদ্ধি মুল্রাস্মীতিজনিত জনধরধলিমুলয 
বৃদ্ধকে সংকোচন করে । টু 
এই পারপ্রেক্ষিতে আলোচনায় অংশ গ্রহপকারণর1 উল্লেখ করেন যে 

বুর্জোয়া! অর্থনীতিবিদদের মধ্যে িনসীয় কর্মসংস্থানের তত্ব নিয়ে নতুন করে 
উৎসাহ জাগ্রত হচ্ছে । কিনসীয় তত্বের ভিত্তি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও প্রকৃত 
মজ্ুতির মধ্যে বিপরীভ অনুপাত বজায় রাখা । কিনস মনে করতেন, কর্ম-- 
সংস্থান বৃদ্ধির একমাত্র উপায় প্রকৃত মজুরি কমিয়ে দেওয়া । তিনি বিশ্বাস 
করতেন ছু-ভাবে তা করা যায় £ আর্থিক মজুরি কমিয়ে এবং নমনগয় অর্থ- 
নাতি চালিয়ে । তিমি বলেছেন, “বস্তুত মালিকদের আর্থিক মজুরি 
মংশোধনকে তলার দিকে রাখবার জন্য দরদন্তর অনেক বেশি জোরের সঙ্গে 
বাধাপ্রাপ্ত হবে, কিন্ত মৃল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে পর্যায়ক্রমে ও আপনা-আপনি 
প্রকৃত মজুরি. হাস অতটা বাধা পাবে না ৷ ”* কিনস বিশ্বাস করতেন মৃল্যবৃদ্ধি 
পুঁছি-লগ্রিকে চাঙ্গ। করার পক্ষে বেশ সহায়ক এবং প্রধান ব্যাপার হচ্ছে 
‘ভোগকার'রা” পুঁজিবাদণঁত্রেণীর হাতে আয় চালান করে দেবে 1** এ কোনো 
বিস্ময়কর ব্যাপার না যেএই তত্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বারত করতে মুদ্রানীতি" 
জনিত চাপ প্রয়োগের ও শ্রামকশ্রেপীকে আক্রমণের ভিত্তি করে দিয়েছে । 
হত জে. এম. কেনস £ ভ জেনারেল থিওরি অৰ এমপ্রয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট , 


আযাগ্ড মানি । লগ্ন, ১৯৩৬, পৃঃ ২৬৪ । 
** জে. এম. কেনদ: হাউ টু পে ফর ভ ওয়ার । লগ, ১৯৪০, পৃ 


রি মারাত্মক ব্যাধ 0 - - 6৯ 
' তথাকথিত ফিলিপস কার্ড কিনমণয় তত্বকে অভিজ্ঞতার দিক থেকে... 
সমর্থনদান করেছে। (নিউজিল্যাপু বিজ্ঞানীর নামে এ কার্ডের নাম হয়। 
তিনি শিল্পে নামমাত্র মজুরিহারের পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানের স্তরের মধ্যেকার 
সংখ্যাগত "সুম্পর্ক প্ৰতিষ্ঠা করতে পিয়ে ১৮৬১-১৯৫৭ সালের বৃটেনের তথ্য 
ব্যবহার করেন । এটাই পরবর্তীকালে মুদ্রাস্ষীতি ও কর্মসংস্থানের মধ্যে 
একটি স্থায়ী কার্ধকারণ সম্পর্কের প্রমাণ রূপে গণ্য হতে থাকে । মুদ্রান্ষটতি 
ও কর্মসংস্থানের, পরিমাণগত মৃল্য পরস্পরের বিপরীত অনুপাতযুক্ত ৷) 


" - আলোচনায় অংশগ্রহণকারণরা দেখালেন, বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই-সমন্ত তাত্বিক . 


কাঠামোয় সুস্পষ্ট আঘাত হেনেছে (প্রায় সব কটা পুঁিবাদশ দেশে মুদ্রা- 
" ক্ষতি কর্মসংস্থান না' কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে) এবং নিয়োক্ত বক্তব্য প্রকাশ 
. করলেন £ এই ধরনের যুক্তি শ্রমিকবিরোধ্ অর্থনৈতিক নাীঁতিগুলোকে সিদ্ধ 
করে এবং মালিকদের নতুন নতুন শ্রমিক সংকোচনকারণ প্রযুক্তিবিদ্যা! প্রবর্তনে 
"প্ররোচিত করে ফলে সামান্য শ্রমিক লাগিয়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব 
হয়। মজুরির ওপর প্রভাব ফেলার জন্য বেকারত্ব বাড়িয়ে মুদ্রাস্মীত 
প্রতিরোধ কর! যায় বলে যে কথা প্রচার করা হয় তার অর্থ বেশি বেশি 
মাত্রায় শ্রমশক্তি ও বৈষয়িক সম্পদ নষ্ট করা এবং প্রাপ্য কর্মোপযোগণ 
শ্রমিকের তুলনায় বাড়তি উৎপাদনশখল পুঁজি.বজায় রাখা । এর আরেকটাও 
. অর্থ সুদ্রান্ফণীতি ও বেকারত্বের গভাঁর কারণগুলো! সৃষ্টি করা ৷ | 
‘বেকারত্বের কারণগুলে! একত্র করে আলোচনায় অংশগ্রহণকারণর! জোর :: 
দিয়ে বলেন, পুঁজিবাদের বুনিয়াদ উৎপাদন: সম্পর্কই এর কারণ ঃ পুঁজিবাদী _ 
সম্পত্তি শ্রমশজিকে উৎপাদনের উপায় থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পৃথক 
"করে রাখে এবং কেবল শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এদের সমন্বয় ঘটে । 
বাস্তব চাঁরত্রগত কারণেই পুঁজিপতিরা সবচেয়ে কম মজুরিতে সবচেয়ে বেশি 
সংখ্যক, কাজের লোক (এবং সর্বোপরি বাড়াত শ্রামক) পাওয়ার চেষ্টা ক্‌রে। 


ঠা রত যারা রে 
- নেওয়া! “গেছে বলে জীবনধারপের মানের ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার - 
উন্নত ঘটেছে । একদা কাজ: হারাবার ভয়. শ্রমিকদের আস্তিত্ব বিপন্ন 


৫২ চটী শর ্াধীনতা সমাজ ররর ৯৯৮০ 


করেছিল । এর ফলে সেই ভয় কিছুটা কেটেছে। কিন্ত তা হলেও আজও 
অনেকের কাছে কাঙ্গ হারানোটা একট! সামাজিক বিপদ হয়ে আছে । 

__. যে ব্যক্তি দশর্ঘকাল কাজ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সামনে কোনে! ভবিষ্যৎ 
দেখছে ন! । যতকাঁল সে বেকার থাকে তার নতুন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা 
কমতে থাকে, কারণ ভার দক্ষতা পুরোনো হয়ে যায় ও আংশিকভাবে নষ্ট 
হয় এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রয়ৃক্জিবিদ্াঙগত বিপ্লবের পক্ষে উপযোগ" জটিল শ্রমের 
ক্ষমতা তার কমতে থাকে । অনেকের মধ্যেই অর্থহণনতা, হণনমন্থতা ও 
হতাশাবোধ জেগেছে । ফলে প্রায়শই তাদের মদ্যপানে, নেশায় ছিয়া প্রবং 
অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় । 

সামগ্রি্ক সমাজের ক্ষেত্রে গণবেকারত্বের অর্থ সর্বোপরি বিপুল অর্থনৈতিক 
ক্ষতি ৷ যাট হোক এর মানে শ্রমিকদের নৈতিক অবক্ষয়, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী 
মানুষের সৃজনশশল ক্ষমতার অপচয়সটিল শ্রমশক্তি সৃষ্টিতে ব্যয়িত পুঁজি হাস 
অথচ্‌ এই শ্রমশক্তিই বৈজ্ঞানিক ও প্রয্াক্তেবিদ্যাগত বিপ্লবকে অব্যাহত, 
রাখতে পারে। এর অর্থ সমাজের প্রধান ও সবচেয়ে মুল্যবান উৎপাঁদনশী 
শক্তি শ্রম সম্পদের হানি হচ্ছে, যা একটানা কম উৎপাদনের পরিচয় বহন 

. করে । যতটুকু উৎপাদন হয়েছে এবং আরো! বুঝেসুজে শ্রমশক্তি. ব্যবহার 
" করা গেলে যতটা উৎপাদন হতে পারত এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য এ থেকে 
বুঝতে পারা যায় । কিন্ত এটাই সব নয়) মার্কিন .সিনেটের্‌ হিসেব 
অনুধায়শ, প্রতি বছর ১৪ শতাংশ বেকারত্ব বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে, আমেরিকান 
সমাজ বছর বছর ৭ বিলিয়ান ডলার ক্ষত করছে, কারণ অসুস্থ মানুষের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, মৃত্যু সংখ্য! বেড়ে গিয়েছে এবং হাসপাতাল ও জেলগুলো রক্ষণা- 

.বেক্ষণে বিপুল পরিমাণ সাবসিডি দিতে হচ্ছে । 

কিন্ত শ্রমিকপ্রেপণই. প্রথম বেকারত্বের আঘাত বহন করেছে। যেমন 
গত বছর ফরাসি দেশে ১৭ লক্ষ কর্মহীন ছিল, এর মধ্যে ৮ লক্ষ শ্রামক ! 
সে সময়, ৯২ জন কর্মী পিছু ১ জন কর্মহীন ছিল," কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অনুমান ' 
দিল ১৯৮৩-তে "১০ জনে ৯'জন দাড়াবে । ফরাসি একচেটিয়াদের একাংশের 

* নশীত হচ্ছে প্রান্টগুলো বন্ধু করে দেওয়াঁ_যে শিল্পাঞ্চলগুলো দীর্ঘদিন 
সামাজিক রণক্ষেত্র হয়ে আছে (প্যারিস, আলসাক এবং লোরাইন প্রভৃতি 

লাল অঞ্চল?) সেগুলোকে 'রাজনৈতিক দিক থেকে ভেঙে দেওয়ার’ শামিল 
এবং এছাড়! তাদের নশীতি হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প গুটিয়ে ফেল । 
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যেহেতু শ্রমজীবী জনগণের কাজ হারাবার ভয় রয়েছে তাই মালিকরা 
শোষণের মাত্র! বাড়াতে এবং শ্রমিকদের সংকুচিত করতে সক্ষম হয় । অর্থাৎ 
শ্রমজণীবণ জনগণের একাংশকে নিকৃষ্ট থাকতে বাধ্য করা হয় আর পুঁজিপাতরা 
শ্রমকদের অপরাংশকে লুষ্ঠনকার্ধে ব্যবহার করছে । বেকারত্বের ফলে 
একচেটিয়াপাত্ঘরাঁ উৎপাদনের পুঁজিবাদশ 'আধুনিকীকরপের এবং শুজ্মল! 
কঠোরতর করার অতিরিক্ত সুযোগ পায় । 

পশ্চিম জার্মান ধাতু শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সটুটগার্ট অঞ্চলে শিল্পে 
১০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে একটা সমীক্ষ1 চালিয়েছিল । প্রত তিন জনের 
একজন শ্রমিক ঘোষণা করেছে, কাজ হারাবার ভয়ে ভারা ডাক্তার দেখাতে 
যেতে পারে না । কাজের অতিরিক্ত বোবা ও চাপ বাড়ছেই এবং কঠোর 
পরিশ্রমের দিনটি শেষ হওয়ার পর তারা ভা বুঝতে পারে । তথ্যে দেখা 
যায়, প্রকৃত বেকারত্বের মতে! কাজ হারাবার ভয়ের একই ভয় তাদের আছে । 


লাখো লাখো মানুষ কাজ হারিয়েছে, জোর করে ওভারটাইম তীব্র হয়ে 
উঠেছে । দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাক । ১৯৭৬ সালে ইতালির রাসায়নিক শিল্পে 
কাজের ঘণ্টা আপের বছরের চাইতে ৪০ শতাংশ হাস পায়, কিন্ত ওভারটাইম 
কাজের ঘণ্টা ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । কাজের গতি ও বোকা উচ্চ স্তরে 
ধারাবাহিকভাবে পর্যালোৌচিভ হচ্ছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
যেখানে কয়েক ডজন কর্মী কান্দ করে এবং যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থের জন 
ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে দীড়ানো কঠিন ৷ সুইডেনের পরিসংখ্যান সংস্থার এক 
বিপোর্টে পরিষ্কার জান! যায়, বহু সুইডিশ শ্রমিক ও কর্মীকে আইনত 
যত ঘণ্টা কাল করার কথা, তার চাইতেও বেশি কাজ করতে হয়; ২৫ থেকে 
৪৪ বছর বয়সের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ১ জন দিনে ১১ ঘণ্টার বেশি খাটে । 
মার্কিন সংবাদপত্রে “কদর্য এবং অত্যাচীরমুলক কাজের অবস্থা” সম্পর্কে - 
শরপোর্ট বেরিয়েছে যা শিল্প .বিপ্রবের গোড়ার দিনগুলোর কথা মনে পাঁড়য়ে 
দেয় ।* 


* ভ্রঃ যেমন “রিটার্ন অফ সোয়েটশপস- দে ক্লায়ারিস আযানিউ, নামে 
একটি প্রবন্ধ__ইউ এস নিউজ আ্যাণড ওয়ান্ড রিপোর্ট, জানুয়ারি ১৪, 


১৯৮০, পৃঃ ৭৩1 
শাস্তি-৪ 


৫৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


, "মজুরি ও বৃত্তিমূলক ট্্রেনিংয়ের ওপর চাপ দেওয়ার অন্ত বেকারদ্বকে 
ব্যবহারের চেষ্টা চলছে ৷ দক্ষতার মান কমিয়ে বলা, দক্ষতা হারানো 
এবং বৃত্তিমূলক ট্রেনিং সংকোচন সরকারগুলোর ও মালিকদের নীতির অঙ্গ 
হয়ে দাড়িয়েছে । দক্ষতার মান কমানোৌকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে 
মালিকরা শ্রমশক্তির পূর্ণ মুল্যের চাইতে কম দিতে চায় ৷ 

তাই এটা আদোঁ কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে শ্রমজীবী মানুষের . 
সব অংশের কাছে সক্রিয়ই হোক বা সংরক্ষিত হোক, বেকারত্ব হ্রাস এবং 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে ! 


অস্থায়ী ব্যবস্থাবলীর তাঁড়াছড়ে। খিচুড়ি * 


অতএব বেকারত্ব পুঁজির অনুকূলে শ্রমের বাজারকে বদল করতে চলেছে । 
হার্পার্স ম্যাগাজিন লিখেছে: আসল ব্যাপার হল পূর্ণ কর্মসংস্থানের অর্থ 
শ্রমজীবী মানুষের কিছু অংশের মধ্যে আয় বপ্টনের অসমতা দূর হওয়া, কারণ 
কৃষ্ণাঙ্গ ও অন্যান্য জাতীয় সংখ্যালঘু মানুষরা (আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমজীবী 
জনসাধারণের  এক-চতুর্থাশ কর্মহীন । সম্পাদক), তরুণ-তরুণীর! 
‘আমেরিকান পিঠে’ ভাগে অংশ নিতে ভাক পায় এবং কর্পোরেশনগুলোর 
অতি ক্ষধাকে একটু বাগে আনতে পারে । একবার কর্মসংস্থানের, সমস্যার 
মশমাংসা হয়ে গেলেই মার্কিন শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আবার কতকগুলো 
ধঘোরালো প্রস্তাব, যেমন কাজের অবস্থা নিয়ে পুনরায় আপস-আলোচনা, 
উৎপাদন-নণতি প্রণয়নে শ্রমিকদের অংশগ্রহপ এবং অন্যান্য “কাগুআ্ানহীন 
কষ্টর, প্রস্তাব তুলত ৷ 

কাজের অভাব আছে বলেই কর্পোরেশনগুলো! স্থানীয় ও ফেডারেল 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে, ছাত্রদের চুপ করে রাখতে 
এবং মার্কিন নাতির পক্ষকে আরে! দক্ষিণে নিয়ে যেতে পেরেছে । এক্ষেত্রে 


উল্লেখ করা প্রয়োজন শিল্লোন্তত দেশগুলোতে মার্কিন নিত সবচেয়ে 
রক্ষণশীল | * 


হার্সাস ম্যাপাজিল, নং ২, ১৯৭৭ । 


LU 
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l অন্যান্ত পুঁজিবাদ দেশের ক্ষেত্রেও ও একই কথা খাটে । তবে সে দেশ-' 


- গুলোর সুনিদিষ্ট অবস্থা অনুযায়ী একটু হেরফের হয়। বেকারত্বের ফলে 


পুঁজির পথে শ্রম-শক্তির দরকে মূল্যের নিচে রাখা এবং এইভাবে ব্যয় 
কমানে! সহজতর হয় । একচেটিয়াদের কাছে এটা এতই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার . 
যে তারা স্বাভাবিক’ বেকারত্বের তত্ব উদ্ভাবন করেছে অর্থাৎ বেকারত্বের. 
একটা নির্দিষ্ট স্তর বজায় রাখতে হবে, তাদের মতে আজকের শিল্পোন্নত 
সমাজে স্বাভাবিকভাবেই এর দরকার । এ ধরনের অন্তর্নিহিত উদ্দেন্ত কি 


- তার পরিচয় মিলবে িউনিক ইনস্টিটিউট অব ইকনামক রিসার্চ প্রভৃতির 


প্রকাশনাগুলে থেকে ৷ এফ-আর-ি-তে সাড়ে » লক্ষ অবাঞ্ছিত শ্রমিকের 
উপস্থিতি (মোট কর্মরত জনসংখার ৪, শতাংশ )-কে ‘স্বাভাবিক’ বেকারত্ব 
বলে তুলে ধরা হয়েছে এবং পঁজপাঁতরা বিশ্বাস করে যখন বেকারত্ব ' 
একটা নির্দিষ্ট স্তরের নিচে নেমে যায় তখন এটাকে “অস্বাভাবিক' বল! হয়। 
সেই ক্ষেত্রে তারা এটাকে ‘চড়!’ শ্রম-বাজার বলে আধ্যা দেয় এবং ফলে 
শ্রমশক্তির মৃল্য বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তররূপ বলা যায়, তারা তখন অশ্বান্য . 
দেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক’ করার চেষ্টা করে 
এবং ও দেশাত্তরশ শ্রমিকদের দরকার ফুরোলেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়, সেই 
সঙ্গে তাদের অদুবিধাসমূহ রপ্তানি করে দেয় । | E 
এদিকে, উৎপাদন থেকে চুযুত জন্বাহিন' পুঁজিবাদের ভিতিমূলের ক্ষেত্রেই 


.'_ দারুণ বিপদ ঘনিয়ে তুলেছে । তাই সামাজিক দিক থেকে এটা বিপজ্জনক 
. আকার ধারণ করার আগে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশশল করে 


/ 


ক, 


. তোলে এমন সংঘাত পরিহার করার জন্ত আগ্রহী হয়। কিন্ত তা করতে 


শিয়ে, পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা অর্জন সুনিশ্চিত ররে । এই সমস্ত ঘটনার 
আলোকে, পুঁজিবাদ" দেশগুলোতে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ এবং শ্রম 
সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কি ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে আছে 
তা পরণক্ষা করে দেখ। উচিত । 7, 

. শ্রমবাজারকে বায় একচেটিয়া! নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানান ধরনের অর্থ- 
নৈপ্তিক হাতিয়ার বের করা হয়েছে । . এর মধ্যে পড়ে একট নির্দিষ্ট ' লক্ষের 


' জি তহবিল, নানান অঞ্চলের, বৃত্তির ও দক্ষতার শ্রমিকদের বেশ উৎসাহিত. 


রুরার উপযোগণ উপায়, পূর্ত, বাণিজ্যচক্ত নিয়ন্ত্রণের জন্ত রায় লাগ ও শিল্প 


৫৬ | শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৯৮০ . 
সংযোগ প্রভৃতি । আলোচনায় অংশগ্রহণকারশরা বললেন, প্অিবাদশ ব্যবস্থা 
বেকারদের টাকা দিয়ে রেহাই পেতে চায় এমন একটা ধারণা থেকে গিয়েছে? .. 
বেশ আগ্রহভরেই তারা এটা করে, কারগ বেকার-ভাতা বাবদ বায় সামাজিক ২ 
উত্তেজনা হাস.করে । আর সেই অর্থ প্রধানত পাওয়া যায় আয়কর-বা সামা- 
দিক নিরাপত্তা কর থেকে, যার প্রধান বোবাটা বয় শ্রমজীবশ জনগণ । ; 
অধিকাংশ পুঁজিবাদণ দেশে বেকারত্ব প্রতিরোধের জন্য স্বল্লমেয়ীদী ' 
ব্যবস্থার কথা বল] হয় বহু সরকার প্রথমেই যে ব্যবস্থা নিয়ে গ্রাকে তা 
হচ্ছে বৃত্তিমূলক ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি ।. কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো প্রায়শই : 
অগোছালো এবং নামমাত্রের চেয়ে বেশি নয় । সামান্য কিছু আসন থাকে । - 
আর যাঁরা ওই সব কোর্স শেষ করে তাদেরও কাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, 
হয় না, কারণ পুঁজিবাদের তাত্বিকরা সাধারণত কাজের অধিকারকে মৌলিক , 
গণতান্ত্রিক মানবিক অধিকার বলে গণ্য করতে ইচ্ছুক নন ! ফলে এই ছেজে- 
গুলে প্রায়শই নতুন করে বেকারত্বের শিক্ষা পাঁয়। আরেকবার এ থেকে এই . 
সন্দেহটাই প্রাষ্টিভ হয় যে এইসব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য একটাই, ত! হচ্ছে বেকারত্বের 
, প্রকৃত চেহারাটা ঢাকা দেওয়া এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে মানীনদই একটা 
স্তরে এর হারটা সীমাবদ্ধ রাখা । 
‘অধিকতর সংখ্যক যুবকদের কাজে নিয়োগ করতে মালিকদের উদ্ধুদ্ধ 
করবার অন্য কয়েকটি ই-ই-সি-ভুক্ত দেশ-তাদের. ( অর্থাৎ মালিকদের ) জন্য. 
কয়েকটি সাময়িক আর্থিক প্রেরণা দানের ব্যবস্থা করেছেন । কিন্ত ই-সি 
 কমিশনই এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা! সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন । ট্রেড ইউনিয়নগুলোর 
এ সম্পর্কে কোনো মাথ! ঘামাবার ব্যাপার নেই £ বেকারত্ব প্রতিরোধে'সাহাষ্য 
.করার নামে মালিকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের অর্থ প্রয়োজনপয় তহ- 
বিলের একটা অংশ একচেটিয়াদের পকেটে পাঠানো । | 
নানান প্রতিবাদের জবাবে, বিক্ষোভ প্রশমিত করার উপায় ভিসি 
এবং একটা কিছু কর! হচ্ছে জনমনে এই ধারণ! সৃষ্টি করার জন্যেই এই সব সর- 
কারি ব্যবস্থা, ৷ বেকারত্বের ফলে সৃষ্ট মুবকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, 
অত্যধিক মগ্তপান, নেশার ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি সামা্দিক কুফল ঠেকাতে, 
পুঁজির পক্ষে সব জনতাকে শ্রমিক বাহিনী হিসেবে রক্ষা রুরা এবং শিক্ষার 
বাধ ব্যয়ভার থেকে মালিকদের অব্যাহতি দিয়ে সেই ব্যয়ভার, (ইতিমধ্যেই 
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ESE TET 
নিয়েই এই সব সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । 

একই হ্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে কিছু পাঁচ সিশাল” সামায়িক ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে ৷ রাষ্রীয় একচেটিয়া চক্র এবং তাঁদের বিশেষন্ররা বৃহৎ ব্যবসার 
স্বার্থ এবং মুনাফা অক্ষুল্র রেখে বেকারত্বের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় 
সেই পর্যন্ত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত, তার বেশি নয় । মার্কিন বুক্তরাষ্রে এই জিনিস 
প্রকট, এখানে ১৯৭৩ সালের (সঙ্কটের বছর ) তুলনায় বেকারত্ব অনেক বেশি 
অথচ যৌথ মুনাফা ১৯৭৩ সালের পরিমাণের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি । 

হার্পার্স ম্যাগাজিন জানাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্্রের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে 
মার্কিন ুক্তরাহ্রের অবস্থায় একটা 'মানান সই’ স্তর পর্যন্ত বেকারত_যাঁর! 
প্রকৃত সম্পদের অধিকার" এবং যাঁর! সম্পদের মধ্যে জীবনযাপন করছে তাদের 
ক্ষেত্রে অনেক দিক থেকেই সুবিধাজনক ৷ ধনশীরা এবং ভাদের পক্ষীঁয় আইন- 
জবা, অর্থনতিল্প, রাজনীতিজঞ, তথ্য বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তি বেকারত্ব 
রাখা সম্পর্কে প্রকাশ্ডে তাদের মত দেবে এতটা আশা করা নিশ্চিতভাবেই 
বোকামি, তবে একান্ত নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় এর! অনেক 
খোলা মনে কথা বলে । 

তারা বলে দেশের মান্যগণ্য লোকদের দিয়ে এমন একটা যুক্তিগ্রাহ্‌ ব্যাখ্যা, 
একটা সৃবিধাজনক তত্ব হাজির করার প্রয়োজন'য়তা আছে যাতে বেকারত্বের 
ছুঃখবেদন! নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পেলেও মার্কিন মবক্তরাষ্রের এই পরিস্থিতি 
পরিবর্তনে বাস্তব পদক্ষেপের কথা যাতে কোঁশলে এড়িয়ে যাওয়া হবে | উপ- 
সংহারে এ ম্যাগ্নাজিনে বল! হয়েছে মার্কিন সুক্তরাট্রে সম্পদশালশদের 
আখিপত্য রাজনৈতিকভাবে কমানো! সম্ভব হলে এবং আয় ও প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে 
বৈষম্য কমাতে পারলে অর্থনগীতির ক্ষেত্রে এ দেশ প্রকৃতপক্ষে বহু কর্ম সংস্থানের 
ব্যবস্থা করতে পারবে ।* 

সরকারের এই সব ব্যবস্থার কোনো কার্যকারিতা নেই, কারণ এর 
প্রত্যেকটিই হচ্ছে শ্রমিকপ্রেপী-বিরোধী | অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণ, অর্থাৎ 
উৎপাদনের ব্যক্তি-পুঁজিতাত্রিক চরিত্র এবং একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা দুর 


* ছার্পার্স ম্যাগাজিন, নং ২, ৯৯৭৭ । 


&৮ | শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ) ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


করার পরিবর্তে এই সব সরকারি ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে তার ফলাফল ৷ 
ইতিমধ্যে একচেটিয়া কারবারীর! যে সব দেশে শ্রমিক সন্তা সেই সব দেশে 
পুঁজি বিনিয়োগ করা এবং উৎপাদন সংগঠিত করার ওপর জোর দিচ্ছে । বহু 
বড় বড় কর্পোরেশনের স্বদেশের চেয়ে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ অনেক দ্রুত 
তালে বাড়ছে! তাই দেখা যাচ্ছে ১৯৭৮ সালে ফেডারেল বিপাবিক অফ 
জার্মানি: এফ আর জি )-র বিদেশে মোট বিনিয়োগ দাড়িয়েছে ১৫ হাজার 
কোটি ডি এম ৷ ১৯৭০ সাল থেকে ৯৯৭৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির প্রথম 
দশটি একচেটিয়া কারবারপর বিদেশে তাদের উৎপাদন তিন গুণের'বেশি বৃদ্ধি 
- করেছে । পশ্চিম জার্মানির সহযোগশ শিল্পসমূহ বিদেশে ১৫ লক্ষ শ্রমিক- 
কর্মচারী নিয়োগ করেছে । আর পশ্চিম জার্মানির নানান শিল্পে কর্মরত 
ব্যাক্তর সংখ্যা ৭৫ লক্ষ 1* | 
পশ্চিম ইউরোপায় দেশগুলোর বৃহৎ পুঁজি এবং সরকার এ দেশে বসবাস- 
কারী বিদেশশ শ্রমিকদের সম্পর্কে তাদের কর্মনশীত্ি কেন বদল করেছে তা যে 
কেউ সহজেই বুঝতে পারবে । বিদেশ শ্রমিকদের দেশে ফেরত পাঠাতে 
পারলেই বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে গত কয়েক বছর ধরে জনমনে 
এই ধারণা সৃষ্টি করার জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে । কিন্ত ঘটনাটা কি থাই £ 
ফ্রান্সের কথাই ধরা ষাক। দেশের শিল্প ক্ষেত্রসমূহে ব্যাপক অর্থনৈত্তিক 
সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার 
বিদেশপ শ্রমিককে যদি ফ্রান্স. থেকে বের করে দেওয়া যায় ভাতে মা ৯৩ 
হাজার অতিরিক্ত কর্ম সংস্থান সম্ভব হবে । অথচ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ভাস - 
পাবে এবং ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি আরও ৪শ’ কোটি ক্র বাড়ি 
দেবে ।** . - 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিদেশী শ্রমিকদের বের করে দিতে পারলেই ' 
বেকারত্বের অবসাঁন ঘটবে একচেটিয়া পুঁজির এই যুক্তি অচল । বিশাল পারি- 
মাপ পুঁজির মুনাফা সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যাপকতর ভিত্তিতে সুনিশ্চিত করার আদত 
লক্ষ্য নিয়ে শ্রম শক্তিসযৃহের পুনর্বস্টনের জন্যে গঠিত উদ্দেশ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা 


* হরিজন্ট, ৩৩ নং, ১৯৭৮ । 
** লা, ইউনাইট, ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৮ । 
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অভিবাসন সম্পর্রিত বর্তমান নশতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । তৃতীয় 
দ্বনিয়ার দেশগুলোতে উন্নয়নের ভশওতী দিয়ে সর্বাধিক শোষণ ব্যবস্থ্য প্রতিষ্ঠা 
কর] হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে উন্নত ধনতাস্ত্রক দেশগুলোতে বহির্বিষয়ক কারণ 
দেখিয়ে প্রতিযোগিতার রুথা বলে কৃচ্ছৃতা এবং কষ্ট করার ন*তি অনুসরণ করা 
হচ্ছে । এই অবস্থায় বিদেশশ শ্রমিকদের জাতীয় ভিত্তিতে ব্যবহার অনেক 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । ূ 

এখন আর যেখানে পুঁজি আছে সেখানে সন্ত! শ্রমিক আমদানি করা বেশি 
মুনাফার নয়, বরঞ্চ সম্তা শ্রমিকদের শোষণ করার জন্যে সেই সেই দেশে প্ঁজ 
বিনিয়োগ করাই বেশি লাভজনক । 

একচেটিয়া কারবার! বিশ্বাস করে যে সরাসরি পুঁজি রপ্তানি বাজার 
দখল করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই বর্তমান প্রতভিযোগিভার অন্তম পদ্ধতি 
হিসেবে তারা উৎপাদন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সহযোগণ প্রতিষ্ঠান গঠন করছে । 
একটি ফরাসি সাপ্তাহিক পত্রিকা এ সম্পর্কে বলেছে, ‘জাতীয় অর্ধনশতির 
পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর এই নির্মম যুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে বোড়ে । এই অবাধ 
প্রতিযোগিতায় প্রকল্প যে কোনে সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে (প্রকল্প খোলা ও 
বন্ধ করা দুটোই হঠাৎ হঠাৎ), জাতীয় অর্থনীতির আস্থিরতা এবং হাজার 
" হাজার শ্রমিকের যে কোনো সময় কর্ণচ্যুভি ।”* 
_. এর বিস্তারিত বিবরণের সপক্ষে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধর! যেতে পারে । 
এখানে ছুটি উদাহরপ উল্লেখ করা হচ্ছেঃ ফরাসি কোম্পানি গোবাইন-পত্ত- 
এ্যামৌসোন তার মোট পুঁজির ৬০ শভাংশই বিদেশে বিনিয়োগ করেছে অথচ 
এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষের জাতীয়তাবাদের বাগাড়ম্বর “আমাদের 
কোম্পানি হদ জাহাজের মতো যা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রেই বিচরণ করছে খিস্ক 
তার পতাকা এবং মূল বন্দরটি ফরাসি বন্ধ হয় নি । ফ্রান্সে এই. কোম্পানির 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রামক্ষ-কর্মচারণর সংখ্যা কমে ফ্লাওয়া সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কোন 
উচ্চবাচ্য করে ন! । আর একটি ফরাসি কোম্পানি রোনে- পউলেক্ক ৬ হাজার 
- লোক কাজ করত এমন ছ-টি প্র্যাপ্ট বন্ধ করে দিয়েছে । একই সময়ে ব্রাজিলে 

এই কোম্পানি তার ব্যবসা বৃদ্ধি করবে এই সিদ্ধান্ত .নেওয়ার দস্বেই এই ফরাসি 


ক ফ্রান্স নুয়েভেলে। ২২ মার্চ, ১৯৭৭, ১৮ পৃঃ । 


০ শান্ত স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা, ১৯৮০ 


কোম্পানিটি স্থদেশে তার ব্যবসা গুটিয়ে দিচ্ছে । আমরা দেখতে পাচ্ছি 
ফরাসি একচেটিয়া পুরজিপতিরণ ক্রান্সে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে বিদেশে 
অধিকতর পুজি বিনিয়োগ করছে। 

কয়েকটি কোম্পানি আইনের রাজনৈতিক চাঁরত্র-যেমন তাদের জাতীয়- 
করণ বিরোধশ রশকোঁশল উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ যখন বিদেশণ পুঁজির অংশ 
গ্রহণের ছার! এবং তাদের সঙ্গে শেয়ার সমানভাবে ভাগাভাগি করে মিশ্র 
কোম্পানি'হিসেবে কোনে! সহযোগ” সংস্থা গঠন করা ( যেমন বৃটিশ আই সি 
আই এবং সুইজারল্যাপ্ডের সাশ্ডোজ-র সঙ্গে একব্রে রোনে পউলেম্ক গঠন ) 
হয় এবং এ কাজ করার লক্ষ্য হচ্ছে যাতে জাতীয়করণের বিপদ দেখা দিলে 
চট করে অন্যের জাতশয়তা নিয়ে নেওয়া যায়। পুঁজিপতির! তাদের এই 
পরিকল্পনার কথা গোপন করে ন! ৷ বাকে স্ত প্যারির প্রেসিডেন্ট খোলাধুলি- 
ভাবে ঘোষণা করেছেন, “আত্তর্জাতিকীকরণের সস্তাবন! সৃষ্টি করে রাখার ফলে 
ক্রান্দে'জাতীয়করপণ মমান্তিকভাবে এবং আইনপ্রতভাবে জটিল করে তুলেছে ।” 
ফলস্বরূপ ফ্রান্সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস1 উঠিয়ে দেওয়া এবং তা হাস করায় 
ফ্রান্সের শ্রমজীবী জনগণের আশক্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে । 

কয়েকটি দেশে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করার জন্যে রাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া! 
এবং ছুটি দশর্ধায়ত করার জন্যে সেই সব দেশের সরকার কার্যসূচী দিয়েছে । 
আর এর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে_ শ্রমজশবশ জনগণের ওপর অতিরিক্ত ' 
করের বোঝা চাপিয়ে তা মেটানে। হচ্ছে । 

ডেনমার্কের সরকার এইভাবে ১৯৮২ সালের মধ্যে বাড়তি ৩৫ হাজার 
কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করছে । এ দেশে মোট বেকারের 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৷ পরিস্থিতির এই জাতীয় সমাধান--যারা 
ছাটাইয়ের মুখে পড়েছে অথবা দ্বুলের পড়া সাঙ্গ করে সরাসরি' বেকারদের 
দলে লাম জেখাচ্ছে--সেই ১৫ হাজার ছেলে-মেয়ে তাদের কারে! কাছেই থুব 
একটা সুখকর মনে হচ্ছে না । এই প্রশ্ন স্বাভারকভাবেই জনমনে দেখা 
দিয়েছে যে ভলকেটিং (সংসদ ) ১৯৭৯ সালে ৯ লক্ষ লোকের চাকরির 
ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নিলেও এ সম্পর্কিত কমিউনিস্টদের কার্মসুচ 
প্রত্যাখ্যান করল কেন। উত্তরটা খুবই সোজা । প্রথমত ভলকেটিংয়ের 
অধিকাংশ সদষ্তই হচ্ছে বৃহং ব্য বসায়ের প্রতিনিধি ৷ ' এরা দেখছে 
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কমিউনিস্টদের কার্ধসূচশ গৃহত হলে একচেটিয়া পির মুনাফায় হাত পড়বে ৷ 
দ্বিতীয়ত নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা 
বাড়িয়ে, উৎপাদনে আধৃনিকাঁকরণ করে এবং রপ্তানিমুখাী শিল্পের উৎপাদন 
& থেকে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে লেন-€দন ঘাটতি হাস করার যে সরকারি 
পরিকল্পনা, কমিউনিস্টদের কার্যসূচী গ্রহণের অর্থ সেই সরকার পরিকল্পনাটি 
বাতিল করা । | 
' ফলত বেকারত্বকে সমাজের একটি অপারিহার্য দোষ বলে অভিহিত করে 
বলা হয়েছে কেবলমাত্র আধুনিকঁকরণ এবং উচ্চহারে মুনাফ সৃষ্টির দ্বারাই 
.বেকারত্ব দূর করা সম্ভব । এই স্বৃক্তি -অনুযায়শ অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে 
ছাটাই করা হচ্ছে (ফলে বেকারের সংখ্যা আরো বাড়ছে)। আর মুখে 
বলা হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জস্তেই এটা ফর! হচ্ছে । এছাড়া 
- আরে! বলা হচ্ছে যে শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা তীব্রতর করে 
ভাঁবস্যতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি আবার চালু করার মাধ্যমে আয় বহুগুণ বৃদ্ধি 
করা হবে। 
ধনতান্তরক দেশগুলোতে কর্মীদের সম্পর্কে যে কৌশল অবলম্বন কর! হয়ে 
থাকে তার হারাই এ সব দেশের সরকারের কর্মসংস্থানের বয়ে তাদের 
নীতির দ্বৈত চি ধরা পড়ে । উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় । ফ্রান্সে কয়েকটি 
রায় প্রতিষ্ঠানে যেমন যোগাযোগ, শক্তি, চিকিংদা এবং পরিবহণ . 
' ইত্যাদি বিভাগে হাজার হাজার শ্রামক প্রয়োজন কিন্ত কর্তৃপক্ষ স্থায়ীভাবে 
লোক নেওয়ার পরিবর্তে অস্থায়ী লোক দিয়ে কাজ চালাচ্ছে । কর্তৃপক্ষ এই 
ব্যবস্থার দ্বারা সবদিক থেকে সুবিধা কুড়োচ্ছে, যেমন এই সব লোকগুলোকে ' 
চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হচ্ছে না এবং বেকারত্বের চাপে ফেলে (এই 
অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীর অধিকাংশই যুবক) কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে 
নিঃশর্ত আনুগত্য আদায় করে থাকে এবং অধিকার আদায়ের যে কোনো 
আন্দোলন (কর্তৃপক্ষের ভাষায়:যা 'অশ্থায় আব্দার’) দমন করতে সক্ষম হয় । 
. রাইশয় একচেটিয়া পুঁজি তার মূল্য ও আয় নশতির স্বার্থে বেকারত্বকে 
' ব্যবহার করে থাকে । তাত্বিকভাবে এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের মোট চাহিদা 
বৃদ্ধি আটকে রেখে মুদ্রাস্ফীতর চাপ হ্রাস করা কিন্ত আদতে এর লক্ষ্য হচ্ছে 
. মন্ত্র বৃদ্ধি আটকে রাখ! ৷ এই মুক্তি দেখিয়ে বহু ধনতাপ্তরিক দেশের 


৬২. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৯৮০ 


সরকার সামাজিক বীমা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বাজেটে, অর্থ বরাম্ছের 
পরিমাপ হাস করেছে এবং আইন করে বেতন সঙ্কোচন করেছে! বৃহৎ ব্যবস! 
এবং সামরিক শিল্প সমাহারগুলোর মুনাফা বৃদ্ধি কিন্ত হাস পায় নি। 
মৃঙ্যবৃদ্ধি আটকানোর প্রতিশ্রুতি কার্যত কথার কথাই রয়ে গিয়েছে । 
গণতান্ত্রিক বিকল্প 

ধনতান্ত্রক উৎপাদন সম্পর্কই হচ্ছে বেকারত্বের মূল কারণ এবং এই ক্রটি- 
পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটলেই বেকারত্বের সার্বিক অবসান ঘটতে 
পারে । অশ্রথায় নয় । অবশ্ত তার অর্থ এই নয় যে ধনতান্ত্রক সমাদ 
ব্যবস্থার মধ্যে বেকারত্বের চাপ কিছু কমানো যায় ন! ৷ শ্রম-বার্জারের অদ্ভুত 
অবস্থা থেকে এবং শ্রেণী শক্তিসমূছের ভারসাম্য ও রাজনৈতিক সংগ্রাম 
সম্প্রনারণের ওপর এই সমস্যা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট স্িভার্ নির্ভরশীল । 
কিস্ত একচেটিয়া প্ঁজর ক্ষমতা খর্ব করা এবং সুদূর প্রসারশী গণতান্ত্রিক 
পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যবস্থ! সর্বাগ্রে নেওয়। প্রয়োজন, কারণ দীর্ঘ দিন 
হয়ে যাওয়ার পর বেকারত্ব কাঠামো গত বিষয় হয়ে পড়ে, তাই বেকার 
সমস্যার রাশ টেনে ধরতে গেলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নত করার চেয়েও 
বেশি কিছু করা প্রয়োজন । অর্থনৈতিক এবং সর্ধোপার বিনিয়োগ নীতির 
গ্রতিমুখ পাল্টাতে হবে । কর্ম সংস্থানের বিষয়টি যাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে অর্থাং বেশি শ্রমিক প্রয়োজন এমন শিল্প সমাহারের উন্নয়নের মাধ্যমে 
বিশেষ শিল্পায়নের নতুন নশীতিই হচ্ছে এর সর্বাধিক মুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা । 

আলোচনায় বক্তারা বলেন, অস্ত্র প্রতিযোগিতার নিরসন ঘটানোর এবং 
অস্ত্র তৈরি বন্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দম্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক 
নীতি পরিবর্তন করার ওপর সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে । সবচেয়ে বড় 
, কথা হল ‘প্রতিরক্ষা’ উৎপাদনের জন্দে পুঁজি বেশি বিনিয়োগ করতে হয় এমন ' 


শিল্প প্রয়োজন অথচ এই সব শিল্প গড়ে তুলতে যে পরিমাণ ব্যয় করতে হয় তার 
অর্ধেক লোকও এতে চাকরি পায় না।* এ ছাড়া শ্রমজীবশ মানুষের ঘাড়ে 


* মার্কিন রুক্তরাহ্রের মেশিনিস্ট ইউনিয়নের হিসেব অনুযায়ী অস্ত্রের খাতে 
৯০০ কোটি ডলার ব্যয়িত হলে ৪৫,৫০০ কাজ সৃষ্টি হয়, অথচ অসাঁমর্রিক 
খাতে ৯০০ কোটি ডলার ব্যয় করলে ৫৯,০০০ থেকে ৮৮,০০০ কর্মের 


সৃষ্টি হয় । 


মারাত্মক ব্যাখি + 7:50: 3. [ত 
অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে অর্থনদীততে ক্রমবর্ধমান -সামারিকীকরপের 
* ফলে চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং সেই অনুযায়ী অমামরিক জিনিসপত্রের 
. উৎপাদনও কমে বায় । তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রম সম্পদের ব্যবহার হাস পায় । 
-. সামরিক খরচ বন্ধ করে সেই অর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করতে 
পারলে কর্ম সংস্থান পারিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে । গ্রীসের 
কথাই ধরা যাক । এ বন্ধর গ্রসে সামরিক প্রয়োজনে দেশের মোট ব্যয়ের 
প্রায় ২০ শতাংশ 'অর্থাং ৭৯৯০ কোটি দ্রাকমা (৯৯০ কোটি ডলার) ব্যয় করা 
হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের অত্যাবশ্ঠবশয চাহিদা মেটাতে যদি, এই পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় করা হত তাহলে অবস্থাটা কাঁ দাড়াত'ভেবে দেখতে হবে । মার্কিন 
মুজ্রাহ্রের ইলিনয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ধরনের . 
| ‘সৃখ্টিভাঁঙ্ নিলে বাড়াত ৭০ লক্ষ চাকরির ব্যবস্থা করা স্ব । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গাস হল বলেছেন, 
. "অস্ত্র প্রতিযোগিতার আগুন স্বান্িয়ে তোলার অর্থ উন্মাদনা. শুধুমাত্র 
শান্তির স্বার্থেই যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা! বন্ধ করা প্রয়োজন তা-নয়, অর্থনৈতিক 
“অগ্রগতির স্বার্থেও এটা করা একান্ত প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণই 
- এই উন্মাদন] বন্ধ করতে পারে। যত তাড়াতাড়ি এট! করা -সম্ভব সমস্ত 
পৃথিবীর পক্ষে তৃতই মঙ্গল । আমারা প্রকৃত সমস্যার বিরুদ্ধে যত, তাড়াতাড়ি 
লড়াই শুরু করতে পার ..ততই শুভ্‌ ৷: সৃচনায় সামরিক :. বাজেট থেকে ' 
১০০০০ কোটি ডলার সরিয়ে রেখে ও অর্থ সমাজের শাস্তিপুর্ণ প্রয়োজনে, 
কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রকল্পে এবং আমাদের শহরগুলো, ৫ 
গঠনের কাজে ব্যয়.করা যায় ।’’* - ১ ot) sa 


| জার্মানির ট্রেড ইউনিয়নসমূহেরে আাসোিয়েশনের : নতুন: খসড়া 
কার্যস্চীতে' জৌর'দিয়ে বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক নীতি (যথা বিনিয়োগ 
' বণ্টন, সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পরিচালন সংস্থায় শ্রমিকদের অংশ-' 

... গ্রহণ: এরং “অর্থনৈতিক শিসমৃহের ওপর নিয়ন্ত্রণ) ' “পরিচালনার: স্থল কথা 
ড় দিও র্স্থান নিশ্চিত করা । কোম্পানিগুলো! তাদের তত 


‘* ডেলি য়ন্ড-৯৪ ও ফেুৱারি/১৯৮০ ji ১ 






৬৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৯৯ 


পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্তে বর্তমানে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুষোগ অব্যাহত রাখা 
এবং ভবিষ্যতে নতুন নতুন কর্ম সংস্থান যাতে সৃষ্টি হতে পারে সেই দিকে 
[বিশেষভাবে যত্ববান হবে । ট্রেড ইডানয়নগুলো৷ কৃধকৌশলগত অগ্রগতির 
বিরোধী নয়, কারণ “জনগণের জীবনযাত্রার সাধাঘণ মানোন্নয়নে এবং ভ্রুত 
গতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে কুংকোশলগত অগ্রঙ্গতি অপরিহার্য 1” কিন্ত তার! 
শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ুপ্প করে শ্রমের উৎপাদনশশলতা বৃদ্ধিঃতেকাতে চায় £ “অর্থ- 
নশতির কাঠামোগত পরিবর্তনের সমাজ-বিরোধাী ফলস্বৰূপ শ্রমিক এবং তার 
পারিবারের সম্পূর্ণ রক্ষা করার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে 1” 

বৈজ্ঞানিক এবং কারিগর” বিধ্ববের অপ্রতিহত অগ্রগতি সম্বন্ধে বোঝাপড়ার 
মনোভাবই এই দৃষ্টিভক্ষি.থেকে বেরিয়ে আসে ৷ কেননা! ধনতান্ত্রক দেশ- 
গুলোতে সম্প্রতি কৃংকোঁশলগত অগ্রগতির বিরুদ্ধে কোনো কোনে! মহল থেকে 
ক্রমান্বয়ে ষে প্রচার চালানে! হচ্ছে তা কোনে! অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়, 
কারণ কৃংকোঁশলের অগ্রগতি বন্ধ করা যায় না বা 'অবলুপ্তি” ঘটানো যায় না 
আবার কৃৎকোশলগত অগ্রগতির “মানবিকণকরণ” করাও সম্ভব নয়, কারণ 
ধনভন্ত্রের মূল সুত্র অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কারিগর উন্নয়নের সুফল কাজে 
লাগিয়ে এবং উৎপাদনের অগ্রগতি ঘটিয়ে উদবৃত্ত মূল্য টেনে বের করার 
ব্যবস্থা অব্যাহত থেকে যায় ৷ 

কিন্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরণ বিপ্লবের অগ্রগতিতে শ্রমিকরা যাতে ব্যাপক- 
হারে উদ্বৃত্ত না হয়ে পড়ে এবং বেকারি না বৃদ্ধি পায় তার জনে প্রতিষ্ধেক 
ব্যবস্থা নেওয়া যায় । অর্থনীতির ওপর গপতান্ত্রক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন 
কারিগরী বিস্তার ব্যবহারের ক্ষেতে গণতন্ত্রীকরপের ছারা! এবং উৎপাদনের 
প্রতিটি স্তরে পরিচালন ব্যবস্থায় সমস্ত 858 
অংশগ্রহণের ্বারাই এই সমস্যার লফল সমাধান সম্ভব ৷ 

পশ্চিম জার্মানিতে ২ লক্ষ ইস্পাত শ্রমিকের সাড়ে ছ-সপ্তাহব্যাপশী ধর্মঘট 
(৯৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে যা প্রত্যাহত হয়) সমস্তার যুক্তি সম্মত সমাধানের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে । . ধ্মঘ্টাদের মূল. দাবি ছিল চাকরির নিশ্চয়তা 
এবং সপ্তাহে ৪০ থেকে ৩৫ ঘণ্টা কাজের সময় কমিয়ে আন] (যাতে আরও 
কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং এই শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমাণ 
আশঙ্কা করা হচ্ছে দিনের পর দিন যে-হারে কমে যাচ্ছে তা বন্ধ হয়) 
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৯৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ইস্পাত শিল্পে মোট প্রায় ৪৫ 
হাজার কর্মী নিশ্চিহ্ন হয়ে যানে পশ্চিম জার্মানির ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলোর অপর গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহে 
শ্রমিকদের অধিকতর ক্ষমতা! দিতে হবে । বর্তমানে তত্বাবধায়ক পর্যদগ্ডলে! 
কেবলমাত্র নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত বৃহৎ বিনিয়োগ অনুমোদন করে থাকে । 
কিন্ত শ্রমিফর] এখন থেকে চালু প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনে পরিবর্তন সাধন, 
যথা শ্রমিক ছাটাইকারণী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বসানো সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও 
বেশি বেশি ক্ষমতা পেতে চায় । শ্রমিক ভাড়া কর! এবং বরখাস্ত করার জন্য 
কোম্পানি যে সব ডাইরেক্টর নিয়োগ করে থাকে শ্রমিকরা তাদের নিয়োগে 
ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা! দাবি করেছে । 

১৯৭৫ সালে র্্যাকপুলে অনুষ্ঠিত টি ইউ সি সম্মেলনে আঙ্গত এক ভাঙ্গারের 
ওপর প্রতিনিধি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে 
মালিক উৎপাদন বন্ধ করে দিতে চাইলে এ্রমিকরা তাদের চাকরি অব্যাহত 
রাখতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা অধিগ্রহণ করে নিতে পারে। ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এট! তাদের আইন সম্মত অধিকার ৷ শ্রমজীবী 
মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উল্লিখিত ধরন একচেটিয়া! পুঁজিপতি 
এবং বুর্জোয়াদের আইনে “অপরাধ্জনক "কাজ? বলে অভিহিত হলেও টি 
ইউসি সম্মেলন থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা 

করা হয়েছে । ১৯৭৪ সালের শুরু থেকে ৯৯৭৬ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত 
বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইতালিতে প্রায় ৫শ” ঘটনা ঘটেছে যেখানে শ্রমিকরা 
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে ন্জেরাই উৎপাদন চালিয়ে গিয়েছে । 
সুইঞ্ারল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নগুলো! ঘোষণা করেছে, জনগণের ওপর কর 
বসিয়ে রাহ্্রীয় বিনিয়োগ তহবিল গঠন করা চঙ্গবে ন! ৷ ব্যবসায়ীদের বার্ষিক 
মুনাফার ৫ থেকে ৯০ শতাংশ কেটে নিয়ে এই জাতীয় কোষাঁগার গঠন করার 
ওপর তার" জোর দিয়েছে । তারা বলেছে, বৃহৎ ব্যবসা এবং বুর্জোয়াদের 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্তে ট্রেড ইউানিয়নগুলোর নতুন রণকোঁশল 
প্রণয়ন করা প্রয়োজন । 
শ্রতমকশ্রেশী তার ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একথা পৃনঃপুনঃ 
ঘ্বোষণা করেছে যে এমন কোনো নশীতি যা এই চক্রবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে 


. ৬৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


অপারবর্তনযোগ্য, বলে ধরে নিয়েছে (যাতে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
এবং পুঁজিপতিদের আরে! মুনাফার লোভই যে উৎপাদনের লক্ষ্য) অরমিক- 
শ্রেণী সেই নীতি মানবে না। দি ভেইলি ওয়াল্ড জানাচ্ছে, “মুনাফার 
চেয়ে বড় মানুষ’ এই স্লোগান দিয়ে লে-অফ হওয়া প্রায় দেড় হাজার ইস্পাত 
শ্রমিক ওহিও-র ইয়াংসটাউন থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরের পিটসরুর্পে মার্কিন 
ইস্পাত কর্পোরেশনের সদর দপ্যরে ইয়াংসটাউনের ইস্পাত প্ল্যান্ট খোল! 


রাখার দাবি জালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল ৷ বেকারতে শ্রেপপতিত্ি ঢাক! ' ' 


দেওয়ার জন্তে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমে বহু চেষ্টা চালানো সত্বেও, এই রোগে 
প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে সাধারণ শ্রমজীবশ মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া ক্রমশ বাড়ছে। 
সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত সমণক্ষা পরিচালনার জন্যে গঠিত কলোগাি 
ইন্সটিট্যুট বেকারদের মধ্যে যে মতামত সংগ্রহ করেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে, 
৩০ শতাংশ বেকার ব্যক্তি বেকারত্বের জন্যে দেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে . 
করেছেন । 

ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এখন আর সংকট থেকে কেবলমাত্র নিজেদের রক্ষার 
জন্যে পারচাঁিত হচ্ছে না, সংকট থেকে গোটা দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে 
নতুন ধরনের উন্নয়ন ব্যবস্থা! সৃষ্টির জন্যে জনমত গড়ে তুলতে ক্রমশ বেশি বেশি 
করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে । এখানে কমিউনিষ্ট 
পার্টিগুলোর ভূমিকা অনেক বড়। কারণ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্তরের 
পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক বিকল্প গঠনের দায়িত্ব তার! নিয়েছে । কমিউনিস্ট 
পার্টিুলো একচেটিয়া গুঁজ-বিরোধী সংগ্রামে আশু ও দীর্ঘ মেয়াদশী দাঁত 
পাঙ্গনের-সঙ্গে পঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক সমস্যাবলশ নিয়ে লড়াই 
চালায় এবং এইভাবে ভার! (অবশ্যই সমাজ সংস্কারকদের মতো নয় ) সমাজ 
পুনর্গঠন অথবা এই জাতীয় কাজে শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের কৌশল ও 
রপকোশল লক্ষ্যদমূহের মধ্যে এক্য সুনিশ্চিত করে । কমিউনিস্ট পার্টিগুলো 
বিশ্বাস করে যে উচ্চতর মজুরি, পেনশন, কাজের ঘণ্টা কমানো এবং অন্যান্ত 
সুষোগ-সৃবিধার দাবিতে শ্রমিকশ্রেপী যে পরিমাপ সাফল্য অর্জন করেছে 
বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে সে পরিমাণ সাফল্য অর্জন করতে 
পারে নি । অবশ্য জতীয়ু স্তরে গভশর পরিবর্তন ছাড়া কর্ম সংস্থানের সমস্যার 
. সমাধান হবে না । অন্যভাবে বলতে গেলে, এই কঠোমোগত সংকট থেকে 
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দেশকে মুক্ত করাঁর জন্যে উৎপাদন কাঠামো, জাতীয় সামগ্রীর ও বিনিয়োগের 
বন্টন ইত্যাদি সব বিষয়ের কাঠামোয় আমৃল পরিবর্তন ঘটাতে হবে । এই 
কাজ্জ করার আশে শ্রামিকশ্রেণীকে তার বাঁহনশীর এঁক্য শাক্তশালশ করা, তার 
রণনশীতি ও কৌশল নির্ধারণে এবং প্রতিটি ধনতাস্ত্রিক' দেশের সুনির্দিষ্ট রাজ- 
নৈতিক অবস্থা প্রসজে জটিল ব্যবস্থা প্রণয়নের মতো পরিপক্ষতায় পৌঁছতে 
হবে । 

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সুইডেনের লেফ্‌ট্‌ পার্টি (অর্থাৎ কমিউানিস্টর1) 
নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার এবং 
তার গতিমুখ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কার্যসূচধী উপস্থিত করেছে । 
জাতগয় কার্যসূচী রচনায় যে মৌলিক বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 
তা হল অর্থনৈতিক পারিকল্পনা ছাড়াও বেকারত্ব হাস কর! যায়। কিন্ত 
বেকারত্ব উল্লেখযোগাভাবে হ্রাস ঝরতে হলে ধনতান্রিক- উৎপাদন ও ক্ষমতা 
ধরে রেখেছে যে অবস্থা সেই অবস্থায় পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে এমন 
কিছু কাঠামোগত সংস্কার প্রয্নোজ্জন, অন্তরায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি 
হলেও যে পরিমাণ লোক কর্মচ্যুত হবে ভাতে বেকারদের সংখ্য! ক্রমান্বয়ে 
বেড়েই চলবে । কর্ম সংস্থানের দাবিতে. সংগ্রাম.যখন একটি নির্দিষ্ট রাজ- 
নৈতিক মানে. উপনণত হয় এবং এ সংগ্রাম নতুন নতুন দিকে সম্প্রসারিত করার 
সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই বেকারত্বের মূল তার বিরুদ্ধেই 
সংগ্রাম গড়ে ভোলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় । মালিকান! ব্যবস্থা এবং ক্ষমতা 
কাঠামোয় পরিবর্তন অপারিহার্য হয়ে ওঠে £ চাকরির জন্তে সংগ্রাম, ক্ষমতা, 
দখলের সংগ্রাম’ । 

একান্ত প্রকট সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কমিউনিস্ট পার্টি- 
গুলোর সংগ্রামই প্রমাশ করছে যে শ্রমজীবী মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনশীয় 
্বার্থলমৃহ পূরণের সংগ্রামের আরও বেশি বেশি করে নেতৃত্ব দিতে কমিউনিস্টরা 
সর্বদাই প্রস্তুত । কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কার্ষসূচশীতে কর্মসংস্থান . সম্পর্কিত 
সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকাম নতুন, পুরানো সব 
প্রস্তাবই স্থান পেয়েছে । | 
_ গজ রপ্তানি সীমিত করা, একচেটিয়া! পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত 
কর্মসূচী পারবর্তন, শিল্প ও বাসস্থান সম্পর্কিত নতুন নতুন ভবন নির্মাণে অংশের 


৬৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


বিষয়টি বিচক্ষপতার সঙ্গে নির্ধারণ করা, অধিক সংখ্যার শ্রমিক প্রয়োজন এমন 
ধরনের শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি ; শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য 
ইত্যাদি জনকল্যাণমুলক বিষয়ে সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শহরগুলো! এবং 
তাদের পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নত করা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের 
আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি নানান দিক নিয়ে কমিউনিস্টরা এখন লড়াই 
চালাচ্ছে I 

_এছাড়া সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা কমিয়ে ৩০/৩৬ ঘণ্টা করা এবং প্রকৃত | 
আয় বৃদ্ধি, দণর্ঘ ছুটি এবং অবসর গ্রহণের বয়স কমিয়ে পুরুষদের ৬০ বছর এবং 
মেয়েদের ৫৫ বছর করার দাবি জানানো হয়েছে । 

_এই সঙ্গে কমিউনিস্টরা বাধ্যতামূলক মাধ্যমক শিক্ষার বয়স ১২ বছর 
পর্যন্ত বৃদ্ধি করা এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং ভার মানোন্নয়ন 
দাবি করেছে । 

_কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর দাঁললে কর্মসংস্থান এবং ঠাণ্ডায়ুদ্ধ ও পরমাণু 
অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার প্রচেষ্টার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা 
হয়েছে । এই সঙ্গে দেঁতাত গভীরতর করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর 
সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার দাবিও কমিউনিস্টর! 
জানিয়েছে । 

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সামাপ্পিক-অর্থনৈতিক কার্যসূচী এবং সোশ্ঠাল- 

 ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলোর কার্ধসুচীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এবং সেই সঙ্গে 

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য সহজেই পরিলক্ষিত 
হয়। কারণ, সমাজের কেবলমাত্র মুখ্য উৎপাদনশশল শক্তি হিসেবে নয়, 
একটি নেতৃত্বদানকারণী সামাজিক বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর মৌল 
দ্বার্থসমূহ নিয়ে কমিউনিস্টর! লড়াই করে থাকে । কামউনিস্টের কর্তব্য 
পালনের মধ্যে দিয়ে জনগ্পণের সংগ্রামী চেতন! যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন 
কমিউানিস্টদের ভপলান্ধি শ্রমকশ্রেপকে তাঁর চেতনা জ্রুত বৃদ্ধি করতে এবং . 
উৎপাদন ও সমাজে তার ভূমিকা এবং গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য 
করে। 

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কার্যসূচী ফলদায়ক হতে পারে, কেননা কর্ম- 
সংস্থানের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টিকারী কারণগুলো দূর করার উদ্গেন্ড নিয়েই 


মারাত্মক ব্যাধি | ৬৯ 


তা তৈরি করা হয়েছে । তাছাড়া কমিউনিস্টরা একথা খুব ভালোভাবেই 
.'জানে যে বর্তমান কাঠামোতে যে কোনে! ব্যবস্থাই সীমাবদ্ধ সাফল্য ছাড়া 
বেশ কিছু করতে পারে না। শ্রমজীবী জনগণের আঁধকার আদায়ের , 
সংগ্রামে সাফল্য তুচ্ছ করে দেখানোর চেষ্টা একচেটিয়া পুঁ'জ্রপতি এবং 
সরকার বরাবর করে এসেছে এবং তা তারা করে যাবেও । বেকার সমস্য 
সমাধানের সংগ্রামের সঙ্গে বর্তমান সমাছ ব্যবস্থা পারবর্তনের সংগ্রাম মিলিত 
করার চেষ্টা কামউনিস্টরা বরাবর চালিয়ে ধাচ্ছে। ভারা বিশ্বাস করে যে 
পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়ডাদানকারী অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার 
িসেবে সমাজ প্রপতির রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজনীয় শর্ত সমাজতান্ত্রক 
সমাজ ব্যবস্থা প্রাতিী ৷ 


শান্তি € 


প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও ধনতন্ত্রের 
সংকট 


কেন শিল 
সাধারণ সম্পাদক, টেকনিক্যাল, এযাডমিনিস্টরেটিভ এাগু ' 


স্ুপারভাইসরির সেকশান অব দি এ্যামালগ্যামেটেড ইউনিয়ন 
অব ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স (এ ইউ ই ডাবলিউ ), সদস্য, 
জেনারেল কাউন্সিল, ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস 


উৎপাদন’ শক্তির বিকাশ ও তাকে আরও সুদক্ষ করে তোলার জল্তে 
প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রকৃতি ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের উপলান্ধর প্রসার 
ও গভশরতা একট] নিরন্তর; অগ্রসরমান প্রক্রিয়া । এট! সভ্যতা বিকাশের 
সঙ্গী ও তার নির্ধারক শাক্ত । ইতিহাসের কোনে কোনে! পর্যায়ে এই 
প্রক্রিয়া বিস্ফোরণের চরিত্র নেয়, বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখায় ঘটিয়ে দেয় 
চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি । আর এরই সঙ্গে শিল্প ও কৃষির প্রযুক্তিবিস্তায়, 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও অঙ্কান্য ক্ষেত্রে মৌলিক পালাবদল ঘটতে থাকে । এই 
সব অগ্রগতির ধাক্কার ফলে সমগ্র সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিবার্য 
হয়ে ওঠে সুদ্বরপ্রসারণ পরিবর্তন ৷ 
অতীতে এই ধরনের চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি ও তার ফলাফলের লক্ষণীয় 
দৃষ্টান্ত হলো অধ্টাদশ শতকের প্রথম শিল্প বিপ্লব । বিশ্ব-সামাজিক- 
আর্থ"শতিক ব্যবস্থা হিসেরে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই বিপ্রবের একটা বড়ে! 
ভূমিকা ছিল ৷ গত দুই-তিন দশক ধরে আমরা এই ধরনের চাঞ্চল্যকর 
অগ্রগতি লক্ষ্য করছি । 
বিশ শতকের শেষার্ষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিশালত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও 
প্রয়ুজিগত অগ্রগতির স্বাভাবিক ও ক্রমান্বপ্িক ধারা থেকে তার পার্থক্য এতই 
ধনতান্ত্রিক আধুনিক্শকরণের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এটি : 


অন্যতম প্রবন্ধ । ডাবলিউ এম আর পত্রিকার জানুয়ারি ও মার্চ 
(১৯৮০) সংখ্যায় হাইন্জ জুং ও মাইকেল গ্রেবার-এর প্রবন্গুলে! দেখুন ৷ 


প্রযুক্তিবিস্তার অগ্রগতি ও ধনতস্ত্রের সংকট ৭১ 


বিরাট যে আমর! এই ঘটনাটিকে বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্নৃক্তপত বল্ল বলে অভিহিত : 
করেছি! বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির গুগগড ও পারিমাণগত দিকগুলোর 
জখেই এবং ফলিত প্রযুক্তিবিদ্যার উপর এর প্রভাবের কারণেই এটাকে এই 
ভাবে চিহ্নত করা হচ্ছে না, সমাজের সামগ্রিক আর্থনীতিক ও সামাজিক 
. কাঠামো এবং শেষ পর্যন্ত মানব জাতির ভবিষাতের উপর এই প্রক্রিয়ার 
প্রভাবের কথা বিচার করেও একে- বৈজ্ঞানিক ও ০৪৪ হিগ্রব হিসেবে 
আধ্যাত কর! হচ্ছে 1৯ 

কিন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ও প্রথম শিল্প বিপ্লবের 
মধ্যে, ভাসা ভাসা সাদৃক্ত খোজার কোনে! অর্থ হয় নী। এটা বুর্জোয়া 
প্রচার ও চিস্তার লক্ষণ । এই দুটোর মধ্যে মিল দেখিয়ে ধনতান্রিক 
- উৎপ দনের প্রধান প্রবক্তারা জনসাধারণকে এটাই বোঝাতে চাইছে যে, প্রথম 
শিল্প বিপ্লবের মতো বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত . বিপ্লবও ধনভান্ত্িক 
সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা দেবে এবং এর আরও 
অগ্রগাতর পথে নতুন জোয়ার সঞ্চয় করবে । সমস্ত শ্রমিক ও' কেরানশ-কর্ষ- 
চারণকে এটা বোঝানোই তার লক্ষ্য ষে, বৈজ্ঞানিক ও প্রস্থুক্তিগত বিপ্লব বিপুল 
সামাজক সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে, যার থেকে মেহনতী মানুষ তাদের 
অংশ পাবে । বছ ক্ষেত্রে ও এ একই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্র্জিগত . 
বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং ধনতান্ত্রক আধুনিকীকরণের চরিত্র ও ফলাফলের 
মধে)কার কার্যকারণ-সম্পর্কচিকে ছিম্ন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে । 

এই কারণেই মার্কসবাদণ পণ্ডিতর! বৈজ্ঞানিক ও প্ৰয্নক্তিবি্ঠাগত বিপ্রব ও. 
. প্রথম শিল্পবিপ্রবের বাহিক সাঘৃশ্তের উপর জোর ন! দিয়ে তাদের চরিত্র ও 
বিশষ্টতার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে ভার উপরও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত 
করেন । গত তই শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিত্ঠায় যে ছুটি 
বিপ্লব ঘটে গিয়েছে এবং ভার ফলে যে সব সীমািক-আর্থনীতিক রদবদল 
হয়েছে, বিশেষ করে সেগুলোই তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তি ৷ | 

আধুনকশকরণের বহু সমস্যা অনুশশলনের ক্ষেত্রে অনুরূপ মাপকাটিই 


* এহ প্রবন্ধে শুধু ধনতাস্তিক সমাজের ' বৈজ্ঞানক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির 
ফলাফল বিচার করা হয়েছে । 


৭২ রর শান্তি স্বাধশনতখ সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ম, ৬ সংখ্যা, ১৯৮০ 


প্রযোজ্য । আমি মনে করি এর. ফলে ভাবঞ্চিউ এম আর-এর আলোচনা 
আরও ব্যাপক ও গভীরতা পাবে । উপরস্ত একম'ত্র গই উপায়েই একট! 
নশীত রচনা করা-সম্ভব যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তেবি্বার বিপ্লবের ছুসহ ফলাফল: 
থেকে ধনতাস্রিক দেশগুলোর মেহনতপ মানুষকে রক্ষা করতে পারে এবং 


তাতে সমাজতন্ত্রের জন্মে তাদের সংগ্রামের পথ সহজভর করা সম্ভব । আর : 
 সমাজভ্ই একমাত্র সামাজিক- আর্থনশীতিক ব্যবস্থা যা সমগ্র সমাজের কল্যাণে 


বিজ্ঞানের শর্জি-সন্ভাবনাঁকে পুরোপুরি কাজে লাগায় । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিত্যাগত- . বিপ্লবের হীন হলে! 
নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা, রসায়ন {বিশেষ করে পেট্রোলভিতিক রপাঁয়ন) এবং 
ইলেকট্রনিক্স-এ (প্রধানত মাইক্রোইলেকট্রনিক্া) চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি । এই 
বিশদ্ময়কর অগ্রগতির ভিত্তিতে যেসব প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে তাদের 
কতকগুলো নির্টিউ বৈশিষ্ট্য আছে এর মধো আমি অত্যান্ত গুরুতপূর্ণ 
কয়েকটির নাম করব ৷ 

ইতিপূর্বে পরশ্থাজিবিদ্ধার বিকাশ উৎপাদন রি দি বোশিষ্টা- 
গুলোস্বে আপনা-থেকেই প্রভাবিত করত না, যন্ত্র খানিকটা পরিমাণে কায়িক 
শ্রম লাঘব করত মাত্র । বর্তমান হ্জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্পবের সাফল্যের 
ফলে যে রবোট ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা শুধু মানুষের যন্তরচালানোর দায়িক্ই 
গ্রহণ করছে না, নির্দেশদান ও সৃষ্টিশশল কাজের দায়িত্বও নিচ্ছে । এর একটা 


অন্যতম সামাজিক ফল হলো! কাঁয়িক ও মানসিক কাজে নিযুক্ত শ্র'মক- ' 
সংখ্যার গুণগতভাবে নতুন অনুপাত সৃষ্টি । 'এ একটা এমন প্রবণতা.যার ফলে 


মানিক শ্রমে নিযুক্ত কর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়ে পড়ছে । 
_আগে যেখানে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে, উদ্ধত শ্রম আধুনিক ও 
উন্নত যদ্তরনি্মাপেব শিল্প সমেত শিল্পের প্রথম বিভাগে (উৎপাদনের উপকরণ ও 


যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প) কাজ পেয়ে যেত এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্জিবিদ্যার ' 
বিপ্লব এই বিভাগে যে পরিমাণ কাজ সৃষ্টি করছে তাঁর চাইতে বেশি কাজ নষ্ট - 


করছে৷ এই প্রবণতা অব্যাহতই থাকবে বলেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে । 


_-অতীভে প্রধান প্রধান নতুন প্রবর্তন! ঘটতো যন্ত্র উৎপাদনশিল্পে, অর্থ- 
নশীতির বাকি অংশে তার কানো প্রভাব পড়ত ন' বলস্ই চলে । তার ফলে 
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্রযুজিবিদ্যার অগ্রগতি ও গনতন্ত্রের সংকট . ৭৩ 


শিল্পের, প্রথম বিভাগে যাদের কর্মসংস্থান হতো;না তারা কাজ পেয়ে যেত 
দ্রুত বর্ধমান বান সেবামৃলক. ব্যবস্থা, অর্থলেনদেন রিটা এবং RR fl 
ক্ষেত্রগুলোভে ৷ _ 
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সাফল্য- -ভিত্তিক যন্ত্রপাতি করদক্ষভাকে 
বিপুলভাবে ন্ট করে দিয়েছে । মানুষের দ্বারা পরিদর্শন ও সেবামূলক, 
কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু সু দক্ষ শ্রমিকের উন্নতির সম্ভাবন! নষ্ট হয়ে 
গিয়েছে। 
কিন্ত যেটা বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন_ ভা হলো দ্বানয়ার হাতা অর্থ- 
নৈতিক, ভাবাদর্শগত ও সামাজিক অবস্থা । এটা প্রথম শিল্পবিপ্লবের সুদূর 
অভীতের দিনগুলে' থেকে এমন কি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রথম দিককার বছর- 
. গুলোর থেকেও মৃলগতভাবে ভন মা 
পণ্যোৎপাদনকে . বিপুলভাবে প্রসারিত করার পরিস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে 
দিয়ে প্রথম শিল্পবিপ্পব ধনতাঞ্রিক যুগের পত্তন করেছিল । যদিও ধনতঙ্ত্রে 
বিকাশ কখনও সংকটমুক্ত-ছিল না, সবসময়েই এর মধ্যে তের্জী ও মন্দা 
. ছিল, ছিল এর উত্থান-পতন ৷ কিন্ত তা সত্বেও এর গোড়ার যুগে ধ্নতন্ত্ 
| ছিল একটা নবীন বর্মচঞ্চল “ও আত্মপ্রত্যয়শপল বিকাশষান সমাজ ব্যবস্থা ৷ 
আর এর বিপরণতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার . বিপ্লব ঘটছে ধনভন্ত্রে 
সাধারণ সংকটের মধ্যে । যুগপৎ সমস্ত ধনভান্ত্রক দেশে এই সংকটময় 
বাস্তবতার তীক্ষতর-ও গভণরভর রূপটি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় দেখতে পাওয়া 
যায় এবং কোনো দাক্ষিত্শশল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাজনশতিতিদই এই 
সংকটের আশু অবসানের কথ।. বলার সাহস পান না। বরঞ্চ, আদন্ন 
ভবিষ্যতে এটা আরও গভপরতর হবে--এই -আর্ধনীত্িক, ভবিষ্যদ্বাণই করা 
হচ্ছে । 
এই পরিস্থিতিতে যেসব শিল্পে প্রতিদ্বন্দ্রিতা বিশেষভাবে তশব্র, সেখানে | 
একচেটিয়াপতিরা বাজার দখলের লড়াইয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুজিবিদ্থা 
প্রবর্তনে বাঁধা হচ্ছে । কিন্তু অন্যদিকে তাদের “মেকেলেশ প্রযুক্তিবিদ্যার 
উৎপাদিত পণ্য বিক্ত করতে গিয়ে তারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তার 
থেকে এই আতংক দেখা দিচ্ছে যে, বর্তমান উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার পরি- 
স্থিতিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রস্থাক্িবগ্থার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পুরণ সদ্ব্যবহার 
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করলে সংকট আরও ঘনশভৃত ও গ্রভীরতর হতে পারে । এইভাবে দেখা যায়, 
প্রথম শিল্পবিপ্রবের সময়কালের বিপরখতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক 
বৈজ্ঞীগনক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে, উৎপাদনণী . 
শক্িগুলোর বিকাশের পথে বাধা হয়ে দীড়াচ্ছে । 


বিশ্বব্যাপী এবং প্রতিটি শিল্পোন্নত ধনতাজ্রিক দেশে শ্রেপীশক্তিগুলোর - 
বিদ্যাসকেও বিচার-বিবেচনায় আনতে হবে । প্রথম শিল্পবিগ্রবের সময়ে 
শ্রমকশ্রেশশ সংগঠিত ছিল না । অধিকাংশ মজুর কারখানায় কাজ করতে 
এসেছিল জমি থেকে ৷ ট্রেড ইউনিয়নখুলো| সবে জন্ম নিচ্ছিল, তা! ছিল দুর্বল 
(ব্রিটেনের মতো) ৷ পুঁজিপতিরা নতুন নতুন যন্ত্রকৌশলে ইচ্ছেমতো! কায়দায় 
শ্রমিকদের শোষণ করছিল ৷ তাদের উপর এর ফসাফল সম্পর্কে পুঁজিপতিদের 
কোনো ভাবনাচিস্ত! ছিল না । 


আজকের ব্যাপারটা এরকম নয় ! শিল্পপতিরা শ্রমিকশ্রেপর সামািক- 
আবর্থনীতিক . অবস্থার উপর প্রয়ুজিবিদ্যার আধ্নিকণকরণ ও উৎপাদনের 
পুনর্গঠনের ফলাফলকে উপেক্ষা করতে পারে এমন দিন আর নেই । এখন 
সমস্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রেণসংগ্রামের শক্তিশালী সংগঠন ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে--এখলে' সর্বত্র রাজনৈতিক চরিত্রসম্পন্ন না হলেও 
আর্থনীতিকভাবে সুদক্ষ ও জঙ্গী চরিত্র অর্জন করেছ । এখানে অন্তত ছুটি 
উপাদানের ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রথমত, প্রায় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশে অবস্থিত অনেকগুলে! কারখানায় 
কোনো এক ধরনের পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থায়ুক্ত নতুন ধরনের শ্রম-বিভাগ ৷ 
এই ধরনের শ্রম-বিভাগের ফলে এসব দেশের. যেকোনো একটি কারখানায় 
শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের সম্পদকে যংসামান্ত ব্যবহার করেই ধর্মঘটের 
সাহায্যে সমস্ত কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে এবং মালিকদের 
ঘাড়ে বিরাট লোকসানের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে । এর ফলে শ্রমিফদের 
দর কষাকির ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাদের আন্তর্জাতিক সংহতির 
তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ) 


দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত হোয়াইটকলার শ্রমিকদের (কারিগর, ইন্জিনিয়ার 
ও বিজ্ঞানী) পরম ও আপেক্ষিক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের 


প্রযুক্তিবিস্তার অগ্রগতি ও ধনতন্ত্রের সংকট ৭৫ 


সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃন্গগত পরিবর্তন ঘটছে। 
হোস্বাইট-কলার শ্রমিকদের বেতন বাবদ এখন মজুরি-ব্যয়ের বৃহত্তর অংশ 
চলে যাচ্ছে । কিন্ত এরা এতদিন পর্যন্ত অসংগঠিত থাকায় এদের বেতন 
বৃদ্ধির হার বিভন্ন ধরনের দক্ষ শ্রমিকদের চাইতে কম ছিল 1 দক্ষ শ্রমিকরা 
লাগাতর সংগ্রাম চালিয়ে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে । ধনতন্তরের 
ক্রমবর্ধমান শোষণের অভিত্বাঞ্চে.হোয়াইট-কঙ্দার শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী 
চেতনা .ভ্রাগ্রত হচ্ছে । তারা নিজেদের শ্রমিকজ্রেশির অংশ বলে ভাবতে 
শুরু করেছে, নির্ধিবাদে মালিকদের হুকুম মানতে চাইছে না এবং সামাজিক 
সংগ্রামে ক্রমশই জঙ্গী অবস্থান নিচ্ছে । একটা তথ্য থেকে এটা প্রকাশ 
পায় যে, গত দশ বছরে 'ত্রটিশ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছে, এর বড়ো অংশটাই এসেছে এই ধরনের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ৷ 
অষ্টাদশ শ হকের শিল্পনপ্রবের পালে হাওয়া মুগিয়েছিল উপনিবেশ ও 
নির্ভরশীল দেশগুলোর লুণ্ঠন ও “অবাধ বাঁিজোর নতি” । এ সবের উদ্দেশ্য 
ছিল সন্যোজ্জাত ধনতন্ত্রক এক বৃহৎ বিশ্ব-বাজারের সন্ধান দেওয়া । কিন্ত 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এমন এক দুনিয়ায় বিকাশ লাভ করছে 
যেখানে ধনতন্ত্রের নিরিংকুশ প্রাধান্য আর নেই । ১৯৯৭ সালের অকটোবর 
বিপ্লব বিশ্বইতিহাঁসে এক বিভাজন-রেখা £ বিশ্ব-সমাজতান্্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব 
ঘটেছে এবং প্রতিদিন তা শকিশালশ হচ্ছে মুমূর্জ উপনিবেশবাদের অন্তিম 
জগ্ন ঘনিয়ে আসছে । 
পুঁজিবাদণরা বিশ্ব- বাজারের উপর তাঁদের এতদিনকার অপ্রতিহত প্ৰভুত 
হারিয়ে ফেলেছে । সম্তা কাঁচামালের স্রোত আর আগের মতো ম্থচ্ছন্দ- 
" ভাবে বইছে না ৷ উন্নয়নশীল দেশগুলো যদিও এখনও শিল্লোন্নত ধনতান্ত্রির 
রাষ্রণমূহের সঙ্গে সমান শর্তে বাণিজ্যের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয় নি, 
তবুও পেট্রল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠনের অবস্থান থেকে এটা 
প্রমাপিত হয় যে, প্রাক্তন উপনিবেলগুলে তাদের অধিকার রক্ষা দি 
+ শিখছে । 
. ধনতান্ত্রিক বাজারের সংকুচিত হওয়ার সম্ভাধন1 বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বড়ো বড়ে' একচেটিয়াপতি তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার লড়াই 
তীব্র করে তুলছে এবং নানারকম সংরক্ষণমূলক রীতির. আশ্রয় নিচ্ছে । 


৭৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


এর.ফলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব মানবজাতির সামনে যে সম্ভাবনা 
সৃষ্টি করেছে তা ব্যবহারের কাজে ব্যাঘাত ঘটছে । 
আরও একটি বিশিষ্ট পার্থক্যের কথা উল্লেখযোগ্য । প্রথম শিল্প বিপ্রবের 
উত্তাবনশগুলে! ছিল অর্থনীতির ভাগিদঙ্গানত প্রতিক্জিয়া। বলা যেতে 
পারে সেগুলো ছিল শিল্পের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটানোর জন্যে তোর ৷ . 
আঙ্কের ব্যাপারটা তা নয়। এখন যেসব উদ্‌্ভাবনপ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত 
হচ্ছে তার বেশির ভাগই অস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাআীজাবাদশ ব্যয়ের 
মধ্যে পাক খাচ্ছে। অন্ত্রশিল্পের জনকে বরাদ্দ সম্পদকে যদি সামাজিক 
প্রয়োজন ও মানুষের উপকারণ শিল্পে নিয়োগ করা হতো তাহলে বৈজ্ঞানিক 
ও প্রয্নক্তিগত উদ্‌ভাবনীগুলো এবং আধুনিককরণের প্রকৃতি সমাজের 
সামাজিক আর্থনীতিক প্রস্নোজনের সঙ্গে সঙ্গত রক্ষা করতে পারত এবং 
অর্থনীতির যৌক্তিক ও সংস্ষ্প বিকাশের পক্ষে উপযোগণী হতে । 
ধনতান্রক সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্রমবর্ধমান- 
ভাবে একটা বড়ো সামাজিক উপাদান হয়ে উঠছে । হাইন্জ জুং ও মাইকেল 
গ্রেরার তাদের প্রবন্ধে এটা সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে; কর্মসংস্থানের 
পরিমাণগত ও গুণগত কাঠামোর মধ্যে যে বিশৃজ্বল] ঘটেছে তার থেকেই . 
এটা ভালোভাবে দেখতে পাওয়' ষায়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খল! 
'এখন গোটা অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলেছে ৷ প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো! 
সবারই জানা । তা সত্বেও আমি এখানে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রটির 
কথা আলাদ করে বলতে চাই । এখানে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির 
বদলে দ্রুতগতিতে ইলেকট্রনিজ্জ পারপুরক যন্ত্রপাতি প্রযুক্ত হচ্ছে | এর ফলে, 
ট্যাপ্তার্ড টেলিফোনস আ্যাশু কেবলস-এর (গ্রাই টি টি-র সহযোগণ প্রতিষ্টান) 
ম্যানে।জং ডাইরেক্টর কে জি করফি.৬ এর হিসেব অনুযায়ী ৯৯৮৫ র মধ্যে 


দূরপাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমবাহিনশর ৯৬ শতাংশের কোনো 
কাজ থাকবে না । 


এট ভবিষ্যহ্বাণীটি অপর 'একটি বিশাল কোম্পানি, আমেরিকান 
টেলিফোন আযাণ্ড টেলিগ্রাফ-এর অভিজ্ঞতা থেকেও সমর্থিত হয় । উত্তর 
আমেরিকার বেশির ভাগ টেলিফোন ব্যবস্থা এরাই পরিচালন করে । ১৯৭০ 
সালে এদের কর্শীবাহিনশর সংখা ছিল ৩৯,২০০, ১৯৭৬ সালে সেটা হাস পেয়ে 


প্রশ্নুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও ধনতত্ত্রের সংকট Kk ৭৭ 


দাড়ায় ১৯১০০০-এ এবং ১৯৮০ দালে এটা আরও কমে শিয়ে দাড়াবে 
আনুমানিক ১৭,০০০-এ। কোম্পানির হিসেব অনুযায়ী -ইলেকট্রো- 
মেকানিক্যাল. এক্স্‌চে-এর বদলে ইলেকট্রনিক এক্‌স্চেঞ্জ নির্গিত হওয়ার 
ফলে মেরামত ও নির্মাণের কাজে এ৫ শতাংশ শ্রম হু'দ পাবে । . 

'কাশো কোনো মহল গণ-বেঙ্ারির আশংকায় বৈজ্ঞানিক ও প্রস্থক্তিগত 
উদ্ভাবনীগুলোর প্রয়োগের ফলাফল, হাস করার দিকে ঝু'কছেন। এটা 


-জোরের সঙ্গে বলা.দরকার যে, এ হলো এই মুখা সমস্যাটির নেহাংই অতি- 


সরলশকরণ ৷ প্রয়ুজিবিদ্ভার অগ্রগতি এই মৌল সমস্যাটি তুলে ধরেছে £ িসের 
জন্ডচে উৎপাদন? ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মৌল দ্বন্মচি অর্থাৎ উৎপাদনের 


উপ ॥রণগুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানার এবং উৎপাদনের সামাজিক 
' চারিতের মধ্যেকার ছন্দ্রি এখানে সামনে আসছে । 


বিনিয়োগ বা চাহিদার ্বাঠা অতি-উৎপাদন, নিম্বমাত্রায় ভোগ এবং উচ্চ 
হারে উদ্বৃত্ত মৃল্য ভাস না পাওয়া বর্তমান ধনতন্ত্রের এক সংকটজনক অবস্থা । 
. বৈজ্ঞানিক -ও প্ৰযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে এইসব সমস্যা আরও তীব্রতর হচ্ছে 
* কারণ, এই বিপ্রবটি ঘটছে দ্রুত একচেচিয়াকরণ, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর 
ক্রমবর্ধমান প্রভাব: ও রাষট্রীয়-একচেটিয়া ধনতগ্রের বাতাবরণের মধ্যে ৷ 
 বৈজ্ঞানক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগপ্তির* উচ্চ হার ধনডস্তরকে নতুন নতুন ছন্রের 
সম্মুখীন করছে । অষ্যান্য বিষয়ের মধ্যে সিলিকন মাইক্রোসিস্টেম প্রাতষ্টিত 
হওয়ার ফলস্বরূপ এ অগ্রগতির জটিলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, এই 
মাহক্রোসিস্টেমের আবিষ্কারে বহু শিল্পে প্রশক্তিবিদ্ভার বিপ্লব ঘটেছে । 

প্রযক্তিবিস্তার উদ্ভাবনীর বর্তমান পর্যায়ের আও একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে 
আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যন্ত্রপাতির বায় দারুণভাবে হ্রাস পাওয়ার 


, ফলে মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধ পাওয়ার সঙ্গে বৈশিষ্টাটি জ'ড়ত '* উদাহরণ 


* গবেষকর! এটা লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের কালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
.. পারমাপ ১০-১৫ বছর অন্তর ছিগুপ হয়ে যাচ্ছে - | 
** এখনকার একটা ইাণ্টগ্রেটেড সার্কিট-এর মূলা ১৫ বছর আগের মুল্যের 
১/১,০০০তম ভাগ । 'আধ্বানক মাইক্ৰো-কাম্পউটার প্রথম প্রজন্মের 
াঁম্পউটার-এর চাইতে ২০.গুণ ভ্রুতগাত সম্পন্ন । একটা ছোট বানের 
" মতোই বিদ্যুৎ টানে এবং আগেরগুলোর চাইতে এর ব্যয় ৯/১০১০০০ 
ভাগ কম ৷ { 


৭৮ শাস্তি স্বাধানতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


স্বরূপ, খুব অল্পদিন আপেও বছরে ২৫ লক্ষ ইউনিট উৎপাদন হলেই অটোমেশনে 
প্রাথমিক মৃসধন নিয়োগ সঠিক বলে মনে কর! হতো, কিন্তু ক্রমবর্ধমান সুলভ 
মাইক্রোপ্রসেসর-এর সাহায্যে রবটকে ক্রমশ অতিআধুনিক করে তুলে মৃূলধনণ 
ব্যয় যথেষ্ট কমিয়ে ফেল! যাচ্ছে । তার ফলে বছরে ৫ হাজার ইউনিট 
উৎপাদনমাত্রা হলেই অটোমেশন লীভজ্নক হয়ে উঠছে। গ্রেট ব্রিটেনের 
মতো দেশের পক্ষে এটা খুবই প্রয়োজনীয় । কারণ ছোট ধরনের 


ইনধ্জিনিয়ারিং উৎপাদন ব্যবস্থার জন্মে এখানে আগেকার অটোমেশন অকার্যকর 
ধলে প্রতিপন্ন হয় । 


ক্রুত প্রয়ুক্তিবিভ্যার অগ্রগতি থেকে এটা প্রমাণিত হয় না ষে, পুঁজিবাঁদণ 
মালিকরা মানুষের সুখশান্তি বুদ্ধি করতে চায় । একচেটিয়াপতিদের দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিজ্ঞান ও প্রয্ুক্তিবি্তার বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য হলো মুনাফার হারকেই 
সর্বোচ্চ করে ভোলা । শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নৃজিবিদ্ভার 
উত্তাবনীগুলোনু ব্যবহারের তাগিদ সৃষ্টি হয় সাআজ্যবাদীী রাষ্্রসমূহের 
সামরিক ও শিল্প-জোটের প্রয়োজনীয়তা থেকে | সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের 
চুড়ান্ত বক্তব্য উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির উপর বিকৃত প্রভাব ফেলছে । 

উদাহরণ স্বরূপ, স্তুরাজ্যে সামরিক ও শিল্পজোট বেশ খানিকটা প্রভাব 
খাটায় । ব্রিটিশ অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদনভিত্তি দুর্বল হওয়া” এবং বাজারের 
শেয়ারগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার একট! বড়ো কারণ হলে! গবেষণা ও 
বিকাশের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্বক্পতা ও অসামারক শিল্পে মৃলধনণ যন্ত্রপাতির 
জন্যে বিনিয়োগের ঘাটাতি |. 

কতকগুলে! তথ্য আমার বিষ্লেষণের যাথাধ্য প্রমাণ করবে । ১৯৭৫ সালে 
ব্রিটিশ ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্যে সমগ্র উৎপাদন 
ব্যয়ের ৩০ শতাংশ ব্যয় হয়। কিন্ত মেকানিক্যাল ইন্জিনিয়ারিং শিল্পে 
গাবেষণা ও মনুষাশক্কির বিকাশ এবং গবেষণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্য়িত নট 
উৎপাদনের শতাংশ ১৯৬৭ ও ৯৯৭৫-এর মধ্যে অর্ধেক হয়ে যায় । ১৯৬৩ 
থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে গক্ষেণা ও উন্নয়নের কাজ ব্রিটিশ শিল্পে বৃদ্ধি 
পায় নি । গবেষণা ও উন্নয়নের খাতে সমগ্র বরাদ্দের ৪৬৪ শতাংশ 
নিয়োজিত হয়েছে সামরিক উদ্দেশ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ৷ এর 
তুলনায় ফেডায়েদ জার্মানিতে ব্যয় হয়েছে ৯১ শতাংশ । ০৮৮৫ 


প্রযাক্তিবিদ্ধার অগ্রগতি ও ৪ ধনত্ের সংকট ৭৯ 


সামরিক উদ্দেশ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্তে বিনিয়োগ অবশ্য সাময়িক- 
ভাবে নতুন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করে । কিন্ত এক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হলো এই 
ধরনের বিনিয়োগ আর্থনীতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
কোনো! দশর্স্থায় ফল সৃষ্টি ফরে কিন! । মুক্তরাজা সমেত শিল্পোন্নত .. 
ধনতান্তরিক্ষ দেশগুলোর অভিজ্ঞতা এর নেতিবাচক উত্তর দেয় ৷ 

বিজ্ঞান ও প্রযৃক্তিবিদ্তার বিপ্লব ধনতাস্তরিক দুনিয়ায়, বিশেষ করে 
শিল্পোম্নত দেশগুলোতে পরম্পর-বিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি ফরেছে। যেমন বলা 
যায় ধনতাস্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতিতে এই বিপ্লবের কতকগুলো ইতিবাচক ভূমিকা 
অগ্রাহ্‌ করা ভুল হবে। এটা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন, বিশেষত ধনতান্ত্রক দ্রনিয়ার 
অর্থনীতিতে বহুজাতিক কোম্পানিদের, প্রাধান্যমুঙ্গক ভূমিকা এমন সব 

াংগঠালক রূপ সৃষ্টি করেছে, যে-গুলো! বিষয়গতভাবে বিজ্ঞান ও প্রয্নাক্তিবিদ্ঠার 

বিপ্লবকে দ্রুততর করতে পারে এবং এর ফলাফলের ব্যবহার 'সুনিশ্চিত করতে 
পাঁরে। বিপুল পরিমাণ অর্থ, বৈষয়িক ও শ্রম-সম্পদ বিজ্ঞান ও প্রশ্ুক্তি- 
বিস্তার অগ্রগতির চাহিদা) মেটানোর জন্যে বরাদ্দ হতে শুরু হয়েছে । তাছাড়া 
যুক্তিসঙ্গত শ্রমবিভাগ অর্জন করার জন্যে এই সব সম্পদ ব্যবহারের - সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে | তাছাড়া, বৈষয়িক সম্পদের অবস্থান ও অবকাঠামোর 
প্রকৃতির দিক থেকে দুলভ-_এমন সব পণ্য বা পণ্যাংশ উৎপাদনের সম্ভাবনাও 
সৃষ্টি হয়েছে । 

অব্শ্য এটা বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরে একটি মাত্র অপেক্ষাকৃত 
কম গুরুত্বপূর্ণ দিক | ধনতান্ত্রিক আর্থনণীতিক ব্যবস্থায় আরও এমন ‘সব 
শক্তিশালী বিপরীতমুখী প্রবণতা রয়েছে যেগুলো বিজ্ঞান ও প্রয়ুক্তিবিদ্থাগত 
বিপ্লবের সম্ভাবনাকে আরও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারে । . এক্ষেত্রে 
আসল বিষয়টি হলো বিজ্ঞান ও প্রশ়ুক্তিবিদ্ঞা এমন একটি সমাজেই সত্যিকারের 
বিকাশ লাভ করতে পারে যেখানে সামাজিক উৎপাদনের নতুন ও উন্নত 
স্তরের চাহিদ! মেটানোর মতো কাঠামো! গড়ে উঠেছে । কিন্ত এমন সমাজে 
এটা চাওয়া হচ্ছে যেখানে শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে নিচ্ছে একটা ক্ষুদ্র ও 
.ক্রম্রাসমান গোষ্ঠী ৷ | 

ধনতত্ত্রে বিজ্ঞান ও হরি অন্তনিহিত সম্ভাবনা ছাড়াও আর একটা 


৮০ শান্তি স্বাধীনত লমাজতত্্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৯৯৬০ 


উপাদান ধনতক্্রের দ্বন্থকে প্রগাঢ় করে তুলছে । এট! হলো উৎপাদন বৃদ্ধির 
অপরিসীম সম্ভাবনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় বিপুল পারমাপে 
হাস পাওয়া অরমশক্তির মধ্যেকার প্রসাব্রমান বৈষম্য | এই-ভাবে কারিগরি 
অগ্রগতি বিপুল উৎপাদনের চাহিদ! সংকুচিভ হচ্ছে, অনিবাধভাবেই 
আর্থনশতিক কার্যকলাপের মুনাফার পরিমাণ হাস করে দিচ্ছে এবং 
ধনভান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির এই মুখ্য চালিকাশত্তিফে বানচাল করে দিচ্ছে 1 

উততুক্গ সামাজিক-আর্থনপীতিক দন্্ব গুলোর (ক্রমশই এগুলো বাড়তে 
থাকবে ) অধ্বতম একটি বড়োরকমের ফল হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্ঠার 
বিপ্লবের সম্তাবনাগুলোকে কাজে লাগাবার পদ্ধতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর 
ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ । এটা সেই সব পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যেগুলো 
মেহনতা মানুষকে নতুন প্রয্নক্তিবিস্তার সুফল ভোগ করতে দেয় না, কর্মসংস্থানের 
নিশ্চিতে" সৃষ্টি করে না এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায় না। আমার 
ট্রেড ইউনিয়ন অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পার্ধি এই প্রতিরোধে ক্রমশই বেশি 
বেশি সংখ্যক হোয়াইট-কলার শ্রমিক শামিল হচ্ছে । 

এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যার থেকে দেখা যাবে নিজেদের অধিকার 
রক্ষায় এবং ফেলব নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার তাদের সামাজিক-আর্থ- 
নীতিক অবস্থাতে বিপর্যয় ঘটায় সেগুলোকে প্রতিরোধ করার কাজে মেহনতশ 
জনগণ তাদের ক্ষমতার পঁংচয় দিতে পেরেছে । ডকে ও ইস্পাত উৎপাদনের 


নতুন প্রক্রিয়ায় এবং অচলাবস্থা সৃষ্টিতে দি টাইমস পত্রিকার আধুনিকণ- 
করণের ক্ষেত্রে স্তক্তরাজ্যে এটাই ঘটেছে । 


বুর্জোয়া! চার মাধ্যমগুলো কখনও কখনও ধন্ভাস্ত্রক পন্থায় আধৃনিকী- 
করণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে ছডইজম হিসেবে, প্রষ্ুক্তিগত অগ্রগতির বিরুদ্ধে 
উন্মত্ত প্রতিরোধ হিসেবে চিত্রিত করে । মেহনতী জনগণ কখনই নতুন প্রযুক্তি- 
বিস্তার (বিরোধ নয় । তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, তার] এটাই 
সুনিশ্চিত করতে চায় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্তার বিপ্লব থেকে বর্তমান ও 
ও ভবিষ্যতে তারা যেন উপকৃত হয় । একচেটয়াপতিরাই তাদের শোমিতদের 
স্যাষ্য দাঁবি পুরণ করতে অস্বীকার করে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে । 

অবশ্ই আমরা, কমিউনিস্টর কোনো মোহ পোষণ করিনা । আমরা এ 
সম্বন্ধে সচেতন যে, একমাত্র সেই সমাজেই চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব যেখাণে নতুন 


প্রযুক্তিবিদ্ধার অগ্রগতি ও ধনতন্ত্রের সংকট | ¥১ 


উৎপাদনপ শক্তিলোর পরিকল্পনা করা যাবে এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান ও 


. সাংস্কৃতিক চাহিদার পরিপুরণের জন্যে এসব উৎপাদনপ শক্তিকে ব্যবহার কর! 
যাবে। 


এটাই জনগণের মালিকানাধীন ও জনশাসিত সমস্ত সম্পদের সমাদতাস্ত্রিক 
রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে । এই ধরনের রূপাস্তরই উৎপাদন" 
শক্তিগুলোর নতুন চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন ও বণ্টনের জন্কে নতুন 
ধরনের সাংগঠনিক ও পরিচালন-ব্যবঞ্ধা গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হবে । 
এই রকম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত কুরবে উন্নত মাত্রার নিজস্ব পরিচালনার রীতি- 
নশীতি এবং সার দেশব্যাপী পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন সম্ভব করে তুলবে । 
সমাজের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে অগ্রগতির নতুন নতুন 
সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াও আমাদের মতো ধনতান্তিক দেশের কমিউনিস্টদের 
কর্মসূচীতে নতুন প্রয়াক্তবিদ্ার সঙ্গে জড়িত আশু বিপদের হাত থেকে 
জনগণকে রক্ষা করার বজ্তব্যও থাকা চাই । এর অর্থ হলে! উৎপাঁদন- 
প্রাক্রয়ায় পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারখানা, জেলা ও জ'তীয় -. 
স্তরে িঙ্দেদের সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের যুক্ত থাকা । এই সব. 
পরিবর্তন যখন ঘটছে, তখনও মুখ্য সমস্যা হলো” কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা 
বজায় রাখা--ভা সে নির্দিষ্ট কোনে! কারখানাতেই হোক বা অন্য কোনো 
প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে যেখানেই হোক ৷ এজন্যে নতুন দক্ষতায় শিক্ষিত করে 
তোলার মাধ্যমে তুলনামূলক আয় ও কাজের অবস্থা সমন্বিত বিকল্প কাজের 
ব্যবস্থা থাক] চাই । 
তাছাড়া, উৎপাদনপখলতার অপরিমেয় বৃদ্ধি ও বিপুলপাঁরমাণে উৎপাদিত 
সম্পদ থেকে মেহনতাঁ জনগণ যাতে উপকৃত হতে পারে তারও সুষোপ থাকা। ' 
চাই | এট! অর্জন করা যেতে পারে, !বশেষ করে কাজের দিন ও সপ্তাহ হ্রাস, 
করে, বাৎসরিক ছুটি বৃদ্ধি করে এবং পেনশন পাওয়ার বয়েস কমিয়ে এনে ৷ 
জখবনের মূল্যবোধ উন্নত করে তুলতে, কঠিন, শ্রম-সাধ্য কাজের অবসান 
ঘটাতে, বিরল প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ করত্তে এবং সুন্দরতর পরিবেশ 
বঙ্গায় রাখতে নতুন প্রশ্মভি বিষ্ঠা ব্যবহার করা উচিত ৷ গৃহহণীনতা ও বস্তির _ 
সমস্যা সমাধান করতে এবং আধুনিক প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে হাস- . 


পাতাল ও স্কুল নির্মাণের জন্যে প্রযৃক্তিবিস্তাকে কাজে লাগানে! দরকার-। . 
পা | 


৪ 


৮৯ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ট সংখ্যা, ১৯৮০ 


যেহেতু ধনিকশ্রেণণ বৈজ্ঞানিক ও প্রধুক্তিবিদ্ঠাগত উত্তাবনী থেকে আরও 
বেশি করে মুনাফা নিঙড়ে নিতে চায়, (জাভশয় সশমাস্ত অগ্রাহ্কারশী 
বহজাত্তিক কোম্পানিগুলোর প্রভুত্ব এই মুনাফা নিঙড়ে নেওয়ার পথ্টিকে* 
সুগম করে তুলেছে ) তাই শ্রমিকশ্রেণর আন্তর্জাতিক সংহতির গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পাচ্ছে |. বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিভেদ দূর করে এবং কোনো 
দেশের শ্রসিকশ্রেণীর কাজের প্রতি ক্রুত সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে - সমর্থন 
সংগঠিত করার মাধ্যমে এই সংহতিতে শাজিশালী উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায় । 

এইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-দ্যার বিপ্লব ও তার বাস্তব রূপ--প্রযু ক্তি 
বিঘ্যার প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ-_ধনতঙ্ত্রের সংক্টকে আরও প্রগাঢ় ও গভপর 
করে তুলছে এবং শ্রমিকশ্রেণী, সমন্ত মেহনতশী মানুষ তাদের রাঞ্জনৈতিক 
সংগঠন "ও ট্রেড ইউনিয়নের সামনে নতুন ভাৎপর্য সম্পন্ন সমস্যা তুলে 
ধরছে । এই সব সমস্যার এরমাত্র উত্তর নিহিত রয়েছে ব্যাপক একচেটিয়া- 
বিরোধী ও গণতান্ত্রিক মোর্চায় (যে মোর্চার প্রধান লক্ষ্য হবে মানব-প্রতিভার . 
সাফল্যকে মেহনত মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা) এঁকাবন্ধ, সমন্ত- 
. প্র্তিশশল শক্তির যৌথ কার্যক্রমের মধ্যে । 


+ 


মতামত 


যে পরিবর্তনকে উলটে দেওয়া 


যাগ না 


টষাস বর্গ মার্টিনেস্‌ 
আতশয় নেতৃত্বের সদস্য, সাণ্ডিনিস্ট! জাতীয় মুক্তি পট, 
স্বরাইমন্ত্রী, নিকারাওয়া 


«“নিকারাওয়া স্বাধীন হবে, কারণ তার সম্থানেরা তাকে ভালোবাসে ৷” 
অগাস্টো সিঙ্গার সাতগুিনোর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ বাস্তব । নিকারাগুয়ার 
' দেশপ্রেমিকদের নব- প্রজন্ম তা ই বাস্তবাস্মিত করেছেন, ধার জন্য মুক্তিকামী 
জনগণের সেই নায়ক সংগ্রাম ও স্বৃত্যু বরণ করেছেন । সোমোজা একনায়ক- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধ বিজয়ে জনগণের নেতৃত্বদানকারী সাশিনিস্টা জাতীয় মুক্তি 
ফ্রন্টের একমাত্র অপীবত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন টমাস বর্গ মার্টিনেস্‌ । 
ক্রু এম আর-এর সংবাদদাতার সাথে টমাস বর্গ মার্টিনেস-এর সাক্ষাৎকারের 
বিবরণী আমরা নিষ্বে প্রকাশ করছি । 

প্রশ্থী £ বিশ্বের পত্র প'ত্রকায় নিকারাগুয়ার বিপ্রব সম্পর্কে নানারকম 
অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । সাপ্ডানস্টার এ ব্যাপারে অভিমত ক? 

উত্তর £ আমর! এটাকে গণপতান্তরক, জনপ্রিয় ও সাআ্রাজ্যবাদবিরোধশ 
বিপ্লব হিসেবে দেখি । এটা অতগচার বন্ধ করেছে এবং জনগণ প্রপসংগঠনের 
মাধ্যমে এতে সক্রিয়ভাবে অ শ গ্রহপ করেছে । দেশ রাঘনৈতিক ম্বাধশনতা 
অর্জন করেছে এবং জনগণ স্ব দেশের মালক হয়েছে । শাসক হিসেবে তো 
নয়ই, পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও মাকিন মুজরাষ্ত্রকে আর গ্রহণ করা হবে না । 
আমাদের বিপ্রবকে কৃষি বিপ্লব৪ বল! যায়, কা-ণ এই বিপ্লবের অন্যতম একটি 
লক্ষ্য ছিল কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন করণ । 

বর্তমানে আমাদের কর্তব্য হোলো বিপ্লব সাশ্ডিনিস্টা শক্তিকে রক্ষা ও 
সংহত করা । জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ১৯৮০ সালের জরুরী 
পাঁরকল্পনা রূপায়প করা, মৌলিক রূপান্তরণের প্রক্রিয়াকে গভপরতর করা," 


৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৪ম বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 


শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার অ-স্থাকে উন্নত করা, -আমাদের মাতৃভূমির 
সম্মান বাড়ানো ৷ এই দেশকে আমর! গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার ও সংহতির 
মডেল হিসেবে দেখতে, চাই | ভবিষ্যতে অর্থনো্ক অগ্রগতিকে তরান্বিত 
করে ও জনগণের কল্যাণ করে পুর্ণ জাতীয় মুক্তি অর্জন করুব । 

এতিহাসিক বিকাশের নিয়ম অনুষায়প, সাপ্তিনিস্টা বিপ্রব, অন্ত ষেকোনে! 
গণবিপ্রবের মতো, জাতীয়, আমার মনে যা আসছে, তা হোলে! অতপত ও 
বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদবিগ্োধী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, বিপ্লবী সৃজনশীলতা, 
সাহস, জনপপের বীরত্ব, যার! সবসময় নিকারাগুয়ার মহান দেশপ্রো মক 
অগাস্ট সিজার সাপণ্ডিনোর ও ফ্রন্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কালে“ 
ফন্দেজাআ"ণভোর, খিনি ১৯৭৬ সালে সোমোধ্রার হত্যাকারীদের হাতে 
নিহত হন, তাদের আদর্শ বুঝেছে ও গ্রহণ করেছে । মানুষের দারা মানুষের 
শোষণ বন্ধ করার জনা সাআজ্যবাদেক বিরুদ্ধে যার! সংগ্রাম করেছে এবং 
এখনও ক্রুছে, সেই.স' দেশের বিপ্লব অভিজ্ঞতাকে সাণ্ডিনিস্টরা সৃজনশীল 
দৃষ্টিভাতে দেখে । আমরা আগের বিপ্লবের সাফল্য ও ভুলভ্রাত্তিগুলো 
ব্যাথ্যা করি এবং আমানের আদর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সামাংজক বিষয় 
গুলে পধালোচন1 কার । 

প্রশ্ন £ বর্তমানে নিকারাগুয়ার রাজনোতিক শক্তিগুলোর বিন্যাস সম্পর্কে 
আপনি কশ বলেন ? | | 

উত্তর £ জনগণের বিরাট অংশ এদ এন এল এফ ও তার নেতৃত্বকে সমর্থন 
করেন৷ ট্র্যাডিশনাল পার্টিগুলো, বিশেষ করে রক্ষণশাীগ ও উদারনৈতিক 
পার্টি গুলো এখনও রয়েছে। তবে এদ: পার্টিগুলো উঠে যাওয়ার মতো 
হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ, জন্গণের, বিশেষভাবে সংখ্য'লঘব অংশের 
প্রাতনিধিত্কার সোশ্তাল-খ্রষ্টান পার্টি প্রতেক্রিয়াশঁল চক্রের সমর্থনপুষ্ট । 
গোমোজ শাসনের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে পিবারেল ইণ্ডি.পপ্তেণ্ট পার্টি ও 
সোশ্টাল-খ্রষ্টান পার্টি রয়েছে । নিকারাগুয়াপ সলোশ্যালিন্ট পার্টির একাংশ 


এস এন এল এফ-এ যোগ য়েছে এবং আর এক অংশ ফ্রন্ট নেতাদের ৮ঙ্গে . 


আলোঃনা করছে এবং খুব শীম্রই এতে যোগ দেবে । 1নকঝারাণ্য়ান 
ডেমোঞ্জেচিক মুভমেণ্ট-এর মতো সংগ্রঠন এস এন এজ এফ-এর সমালোচক ৷ 


ষে পরিবর্তনকে উল্টে দেওয়া যায় না ve 


আমরা পার্থক্য দুর করার চেষ্টা করছি এবং হখনই সম্ভব হবে, তাদের সঙ্গে 
রপনশত্তগত মোর্চা গড়ব ৷ | - 
" মত প্রকাশের ও ধর্মীয় স্বাধীনতা আমাদের দেশে' রয়েছে । সোমোজার 
সমর্থক ও প্রতিবিপ্রবাঁরা, যারা নিকারাগুয়ার বিকাশের গতি উল্টে দিতে ' 
চায়, তাদের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত স্বাধীনতা নেই । আমাদের গণতন্ত্র ভপ্তামিও 
"নয়, গিথ্যাও নয়, এবং সোমোজার যে “গণতন্ত্রকে” এখন প্যারাগুয়ের স্ট্সনার 
' বুক্ষা করছে' তার সঙ্গে এর কোনে মিল নেই । 
সাগুনিস্টা জ্রস্টকে শক্তিশালর্ করার জন্য আমর! সবকিছু করছি এবং 
তার ভিত্তিতে জনগণের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিপ্লব অগ্রগণমণ পার্টি 
গড়ে তুলছি এবং সাণ্ডিনস্টা ট্রেড ইউনিয়ন সেণ্টার-এর মতো! গণসংগঠন গড়ে 
তোলার উৎসাহ দিচ্ছি । সমস্ত অবস্থাটা এর অনুকূলে ৷ ট্রেড ইউনিয়ন 
যোগাযোগকারণী সেন্টার একটি এক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার গঠনের 
ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব সমর্থন করেছে। সাপ্ডিনিস্টা ১৯শে জুলাই যুব 
লগ ও ক্ষেতমজুর সমিতি গড়ার কাজে ' আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। 
শিশুদের একটি সংগঠন তৈরির-ক্গামর! পরিকল্পনা! করছি । জনগণের সাথে 
অগ্রবাহিনশীর যোগাষোগকারশ ইউনিট হিসেবে এই সংগঠনগুলোকে আমরা 
দেখি । সাণ্ডিনিস্টা প্রতিরক্ষা ' 'ক্মিটিগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে, যার কাজগুলে। এস এন এল এফ-এর রাজনৈতিক লাইন জনগণের 
কাছে ব্যাখ্যা করা ও জনগণের, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মতামত, দাবিদাওয়া ও 
গঠনমূলক প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় নেতাদের অবহিত কর! । স্বাভাবিকভাবেই 
আমর! সাগ্ডিনিস্টা গপবাহিনণ, পিপল্‌স সিলিশিয়া গড়ে তুলছি এবং 
অপরাঁ"-ও প্রতিবিপ্রবী কাঁজকর্ষ বন্ধের জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগ গঠন 
করছি । 
প্রশ্ন: আপনি ১৯৮০ সালের জরুরী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা, 
উল্লেখ করেছেন । তার লক্ষ্য সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন ? | 
উত্তর £ জরুরী সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানই এর উদ্দেশ্য ?- - 
ক্ুধার্তকে খাছ্য দেওয়া, জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করা, বেকারত্ব ঘোচাঁনো ও 
শ্রমন্জীবশ জ্নগপের প্রকৃত আয় বাড়ানো । ভব্ষ্যিতে দেশের অন্তর্নিহিত 
শক্তি যথা, জল ও তাপ সম্পদের ব্যবহার করতে হবে এবং তেল নিক্কাশনের 
শার্তি_ ৬ 


৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০" 


চেষ্টা করতে হবে । যখন আমরা অগোছালো অবস্থা থেকে মুক্তি পাব 
এবং জীবনযাত্রার উন্নতমানে পৌছাব, তখন আমরা অর্থনীতিতে" পরমাণু 
" শক্তির ব্যবহার চালু করব । 

প্রশ্নঃ নিকারাগুয়া সম্পর্কে কিছু বিশেষজ্ঞের অভিমত হোলো যে, 
আপনাদের দেশে প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটতে পারে, যদি আপনাদের নেতৃত্ব 
অর্থনীতিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে । এ 
সম্পর্কে আপনার মতামত কাঁ? | 

উত্তর : উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই অংশের 
প্রয়োদ্ন আছে, এটা সত্য । তবে মিশ্র অর্থনশীত হিসেবে “সহাবস্থানের” 
ততটা প্রয়োজন নেই, কিন্ত মিশ্র অর্থনীতি থাকার অবস্থ! আমাদের দেশে 
বর্তমনি । : 

এস এন এল এফ-এর অর্থনৈতিক নীতিতে তিন ধরনের সম্পত্তির 
মালিকানা! আছে :-_ব্যক্তিগত, মিশ্র ও জনগণের অথবা আমর! একে বলি, 
সমগ্র জনগণের সম্পত্তি, যা সোমোদ! ও তার তাবেদার, ছুনীতিবাজ বুর্জোয়া- 
শ্রেণী ও বিদেশশ কোম্পানির মালিকানাধীন খনিজ, কাঠ ও জলসম্পদ 
জাত"য়করণ করে পাওয়া গিয়েছে । বিপ্রব আরও শক্তিশালণ হলে এবং 
জনগণের শ্রেণী চেতন! বাড়লে, বিপ্লবী পরিবর্তন গ্রহণেচ্ছুক বুর্জোয়াশ্রেপীর 
সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ না করেই জনগণের সম্পত্তি আমরা বাড়াব। যারা 
জাতির অর্থনৈ তক অগ্রগতি ঘটাচ্ছে ও পশ্চাৎপদতা থেকে জাতিকে মুক্ত 
করছে, তাদের সবাইকে আমরা সবুজ সংকেত দিয়েছি । অপরদিকে 
যারা নতুন বাস্তবতার বিরোধিতা করছে, সাশিনিস্টা বিপ্লবের মৌলিক 
নিয়মগ্ুলে। বুৰতে পারছে না, বিপ্লবকে যে উল্টে দেওয়া যায় না, এটা 
যারা বুঝতে পারছে না এবং মতিভ্রম ও একগুয়েমির ফলে দেওয়ালে হাত 
ভাঙতে চায়, তাদের আমরণ সাবধান হতে হলেছি । আমরা ব)ক্তিমাইলিকানা- 
ধাঁন লোকেদের বারবার বলেছি যে, আমাদের বিপ্রবক সেই গাড়ির সঙ্গে 
তুলনা করা ধায়, যার বিপরশত দিকে যাওয়! ছাড়া আর সব গীয়ার আছে । 


দ্ঃখের বিষয় ব্যক্তিগত সেক্টরেব সর্বোচ্চ কাউন্সিলের ফিছু নেতা এট! 
বুঝতে অক্ষম! সরকারের অনেকগুলো ভিক্রি সম্পর্কে তাদের অসন্তোষ 


4১ 


যে প্ররিবর্তনকে উল্টে দেওয়া যায় না ৮ ডি ৮৭ 


প্রকাশ করে তারা একটি বিকৃতি দেয়, বিশেষ করে যে ভিক্রিতে কৃষকদের 
৯ জমির স্বত্ব দেওয়া হয়েছে৷ স্বাভাবিকভাবেই, রূ্ষিসংস্কর ঞ কাউন্সিলের 
 1বরুদ্ধে যায়। এর প্রতিক্রিয়া সহজেই ব্যাখ্যা কর! যায় :--এর "সদস্যর 
ভূঘামীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মুক্ত, যারা শতাব্দীর পর শতীব্ৰ ধরে কৃষকদের 
শোষণ করেছে । সর্বোচ্চ কাউন্সিলের এই দৃষ্টিভগ্গি, জনগণের, বিশেষ করে 
কৃষকদের সমর্থন পেতে পারে না? এই কারণে বিদেশী ব্যাংকে পুঁজি 
ক্রমান্বয়ে যাচ্ছে । বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রতি মালিকদের একাংশের এটাই 
মনোভাব ৷ সান্প্রতিকবশলে গৃহণত বিপ্লবী-আইন প্রয়োগের ফলেই এই 
ধরনের কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে । আমরা অবিচভাবে এই আইনগুলো প্রয়োগ ' 
করব । জনগণের এপর সংস্কারাচ্ছন্প সংখ্যালঘুদের ইচ্ছা! চাপিয়ে দেওয়াট! 
সাণ্ডিমিস্টরা কখনই মেনে নেবে না, যে জনগণ পরাধশনতা ও শোষণের শ্রংখল 
ভাঙবার জন্য ও স্বাধীনতার জন্ম সংগ্রাম করেছে। প্রশ্গতির শত্রুদের 


স্বার্থকে- সমাজের সবচেয়ে নিগীত্ছিত ও শোষিতশ্রেণী, কৃষকদের স্বার্থের | 


ওপরে রাখতে দিতে আমরা পারি না। আমাদের কৃষকদের উন্নততর ' 
জবসের অধিক্ষার আছে । তারা সংগ্রামে অংশ নিয়ে, গৃহযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে 
অংশ নিয়ে এই অধিকার অর্জন করেছে। 


প্রশ্ন: নতুন নিকারাওয়া কোন্‌ বৈদেশিক নপীত গ্রহণ করেছে ? 


উত্তরঃ বিপ্লবের জয়ের আগে যেসব দেশ ও সংগঠন তাদের সমর্থন 
করেছে, সাপ্ডিনিস্টা তাদের প্রতি কৃতজ্র'। যারা আমাদের জাতীয় সার্ধ- 
ভৌমত্বকে স্বীকার করে, নেবে ও জাতীয় মুক্তি এবং সামাজিক প্রগতির 
সংগ্রামে আমাদের পাশে থাকবে, সেই সমস্ত দেশ ও জনগণের প্রতি আমরা 
বর্তমানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই । 


নিকারাওয়ার মৌল বৈদেশিক নতি হল জোটনিরপেক্ষ । হাভানা 
জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে এটা দ্বার্থহীন ভাষায় বলেন কম্যাপ্তাণ্ট ডানি'য়ল 
অর্টে্গা । পুর্ণ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সম্তিনিময় ও সমতার ভিত্তিতে নতুন 
অর্থনৈতিক য্যবস্থার জনা সংগ্রাম হিসেবে জোটিনিরপেক্ষতাকে আমরা দেখি । 
সাম্রাজ্যবাদবিকোধী হিসেবে, সাগুলিস্টরা উপানিবেশবাদ, নয়াউপনিবেশবাদ, 
বর্ণবৈষজ্যবাঁদ, ইছদশবাদ ও আযাপার্থাইড-গুর উচ্ছেদের জন্য দৃঢ়ভাবে আছে। 


৮৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য, ১৯৮০ 


স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিশ্বশীস্তি ও দেঁতাতের পক্ষে, সন্ট-২ এর সমর্থনের 
পক্ষে, যা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক পরিবেশকে উন্নত করবে । রা 

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক নিপীড়নের সাথে সংযোগ 
স্থাপন হিসেবে এস এন এল এফ দেখে ন! ॥ আমরা মনে করি, স্বাধীনতা 
অর্জনের জম্ত সশস্ত্র সংগ্রামলহ যেকোনে! ধরনের সংগ্রামের পদ্ধতি ব্যবহারের 
অধিকার জনগণের মাছে । সাশুিস্টরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ 
শুরু করে এবং শা'স্ত অর্জন করে । ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য জনগণ 
শোষকশ্রেণীর নিগীড়নমূলক যন্ত্র ধবংস করবে ও জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং 
এইভাবে বিশ্বশান্তি, উত্তেজনা প্রশমন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধশ সংগ্রামে 
অবদান সাথবে । 

সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিফা রোধে ও বিপ্রবী প্রক্রিয়ার অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রক গোষ্ঠশর অন্যান্য 
দেশগুলো উত্তেজনা প্রশমনে বিঠ্ষেভাবে চেষ্টা ফরছে এবং নয়াউপানিবেশবাদশী 
নির্ভরশীলতা! থেকে যেসব দেশ বোরয়ে আসতে চাইছে, শুদের রাজনৈতিক ও 
বৈষয়িক সমর্থন যোগাচ্ছে । ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর অভ্যন্তরণণ 
ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশগুলোও সংগ্রাম 
করছে । আমাদের প্রয়ের আগে ল্যাটিন আমেরিকার কতকগুলো দেশের, 
বিশেষ করে মেক্সিকোয় অবস্থা উল্লেখযোগ্য । তাদের দৃঢ়পণ ফাঁজবর্মের 
ফলে মাকিন বুক্তরাষ্্রের নিকারাগুয়ায় জনুপ্রবেশের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় । 
বর্তমানে এলসাল্ভাডরে মাঞ্ধিন সামরিফ অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য 
কতকগুলো দেশ ব্যবস্থা গ্রহণ ঝরছে । আমাদের তরফে আমরা! আগেই 
ঘোষণ! করেছি যে এলসাল্ভাডরের বিরুদ্ধে যে কোনে! আগ্রাসনকে আমর! 
আমাদের অভ্যন্তরশপ ব্যাপারে হন্তক্ষেপ বলে গ্রহণ করব । 

প্রশ্নঃ বিপ্লবকে তার গতিপথ প্রেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সাম্রাজ্য= 
বাদ ও স্থানশয় প্রতিক্রিয়া কোন্‌ কৌশল গ্রহণ করেছে? 

উত্তরঃ আমাদের দেশকে ভয় দেখানো ও খণে বেধে ফেলার চেষ্টা 
করছে বনু ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে যদি কোনো আন্তর্জাতিক 
বিষয়ে নিকারাগুয়! মার্কিন মুক্তরাক্ত্রের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তবে 
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তার জন্য সাহায্য প্রকল্প তার! বিপন্ন করবে । এইসব ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা 
জ্যাব দিই যে সাগুনিস্টরা নিজেদের বিক্রি করবে না এবং আত্মসমর্পণ 
প্রতিক্রিয়ার শৃজগুলোও বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করবার জন্য 
এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী নষ্ট করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । 
আমি আগেই বলেছি, কিছু বুর্জোয়া দেশের বাইরে তাদের পুঁজি নিয়ে 
যাচ্ছে । তারা উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে এবং মুনাফা গোপন করার জন্য 
ও শান্তি এড়াবার জন্য মিথ্যা! আর্থিক রিপোর্ট দাখিল করছে । 

রাই তাদের সমস্ত রকম আর্থক সাহায্য দেওয়া সত্বেও তারা কারখান' 
বন্ধ করে দিচ্ছে, অথবা ক্ষতিসাধন করছে এবং ব্যবসায়িক কাজকর্ম কমিয়ে 
দিচ্ছে । তথাকখিত অভিবিপ্রধী সংগঠনগুলো আসলে অগ্রিতে ঘৃতাহুতি 
দিচ্ছে । তারাও বিপ্রবের নিন্দা করছে । ভার! সরকার-িরোধী কাজকর্ষে 
প্ররোচনা দিচ্ছে এবং অবাস্তব দাবি জানাতে শ্রমিকদের প্ররোচিত করছে । 

আইন মম্মতভাবে সমস্ত কঠোরতার সাথে এই ধরনের শত্রুতামৃূলক 
কাজকে আমর! প্রতিহত করার চেষ্টা করছি, সাঁশিনিস্টা খিপ্রবের ক্ষমতা! ' 
প্রয়োগ করার অধিকার আছে এবং সামাজিক সমস্য! সমাধানে জনগণের 
কাজ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রকল্পকে বিপন্ন করার ফাজে নিযুক্ত দক্ষিণ- 
পন্থী ও বামপন্থীদের প্রতিহত করবে । বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনগয় 
সবকিছু আমরা করঘ এবং এর জন্য প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও জনগণের বীরত্বের 


প্রয়োজন । 


- 


অত্যাচাৰ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে 


চলতি বছরের বসন্তকাল থেকে. বাঙুলাদেশে একটি. উত্তেজনাকর 
পরিস্থিতি চলে আমছে । সামাভিক-অর্নৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে 
সারা দেশ জুড়ে শ্রমজগবশ মানুষের ব্যাপক অংশের উত্তাল আন্দোলন 
' চলছে । দেশের প্রগাত্তশীল, গপতাস্ত্রক শৃক্তসমূহ এবং বিরোধী দলগুলো 


/ 


এই গণ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সংহতি প্রকাশ করেছেন । যথারীতি 


আগের মতো এবারেও শাসকপ্রেণী সাধারণ মানুষের এই বিক্ষোভের জবাবে 
তত্ৰ নির্যাতনের রাস্তা নিস্বেছে। 

শাসকচক্রের প্রধান আঘাত বাঙুলাদেশ কমিউনিস্ট রে ওপর নেমে 
এসেছে । অবশ্য এ ঘটনা কিছু নতুন নয়, কারণ এর আগে বহুবার বহু বছর 


কমিউনিস্ট পার্টির ওপর এই ধরনের আঘাত সমানে চলেছে । কমিউনিস্ট- 


দের জেলে পোরা হচ্ছে, তাদেরকে সম্্স্ত করে তোল! হচ্ছে । কমিউন্সটদের 
বিরুদ্ধে উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় বাহিনশ ভ্বিলিয়ে দেওয়] হচ্ছে । 
পার্টির ভবন ভেঙে তছনছ করার একাধিক চেষ্টা চালানো হয়েছে । 


১৯৮০ সালের মার্চ মাসে বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) 
নেতাদের গ্রেফতার করার মাধ্যমে শাসকশ্রেণী আবার পার্টির ওপর আক্রমণ 
শুরু করেছে । ৩৯ মার্চ রাত্রে সি পি বি-র স'ধারণ সম্পাদক মহম্মদ 
ফরহাদকে গ্রেফতার কর! হয় । এ একই দিনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সদস্ত মুজাহেদুল ইসলাম সেলিম, ঢাকার গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট নেতা 
নুরুল আলম, ছাত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আক্রাম হোসেন, কমিউনিস্ট 
পার্টির মহিলা সংগঠনের নেত্র বেল! নবী সহ পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠানর সঙ্ষে 
যৃক্ত বার জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। দেশের বৃহত্তম বরোধণ দল 
অওয়ামি লশগের কয়েকজন নতাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে । এই সময় 
থেকেই জিয়া সরকার নির্যাতন চাপিয়ে যাচ্ছে । 

রাইঈপতি মুজিবর রহমানের দেশপ্রেমিক প্রশাসন (যে সময়ে দেশ স্বাধীনতা 
পেয়েছিল ) হটিয়ে দেওয়ার পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাঙলাদেশে স্রেচ্ছাচারী কাজকর্ম, গ্রেফতার, নিধিচারে 
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চালিয়ে যাচ্ছে । যা কনা ্রগাঁডশীল ও নি মানুষের কাছে 
দৃবিষহ হয়ে উঠেছে । তথাপি, রজের বন্যা বইয়ে দিয়েও, প্রতিক্রিয়া দেশের . 
গ্পতান্ত্রক আন্দোলন গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়নি । তার প্রমাণ একের ' 
পর এক বিশাল ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং গত বসন্তে পার্লামেন্ট অধিবেশন 
বয়কট ৷ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের দাবিতে জনগণের এক্য সাধনের প্রক্রিয়া! 
অবিচল গতিতে এগিয়ে চলেছে । 

কর্তৃপক্ষ. কমিউনিউ্ট এবং. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙতে পারে নি, 
পারবেও না। নির্যাতন সত্বেও দেশপ্রেমিক শক্তি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং 
ভাঁবস্তং তাদেরই বলে. ঘোয়ণ|! করেছে । জিয়া সরকারের এই স্বেচ্ছাচারণ 
কাজের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল আদর্শের জন্যে তাদের সংগ্রাম 
বরাবর বিশ্ব-প্রগতিশশীল শক্তির সমর্থন পেয়ে আসছে বাঙলাদেশে এই 
নির্যাতন ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রগতিশীল জনমত তাদের রায় 
দিয়েছে এবং কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের অবিলম্বে মুক্তির জন্যে - 
25 দাবি জানিয়েছে A 


গোলাম মহম্মদ 


নয়া-উপানবেশবাদ ও ভাৱত 
কুমার মিত্র 


বছঞ্জাতিক কর্পোরেশন ঃ মুদ্ধোততর যুগে মাঞ্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে 
নবগঠিত বহুজাতিক কর্পোরেশন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সব চাইতে 
শক্তিশাল' সংস্থা । j 

বিকাশের পটভূমি: নিয় মহাযুদ্ধের সময়ে মাঞ্কিন সাত্রাজ্য- 
বাদই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে একপ্রকার মুক্ত ছিল ৷ অন্যদিকে অন্থ লাআজ্য- 
বাঁদশ দেশগুলি হদ্ধের ফলে প্রচণ্ডভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রন্ত হতে থাকল আর 
মার্কিন সাম্রাদ্যবাদ এইসব দেশশু'লকে অপরিমেয় যুৃদ্ধসন্তার এবং অন্যান্য 
জিনিসপত্র খুশিমত দরে বিক্রি করে এবং খপদান করে পৃথিবীর বৃহত্তম 
সাস্তাজ্যবাদী দেশে পরিণত হল । 

শিল্পোধপাদনে চরম কেন্দ্রীভবন ক্রুতগতিতে বেড়ে চলল | উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ও সংগঠনে বিজ্ঞান ও প্রয্ক্তিবিগ্যার প্রয়োগ শিল্পে দ্বিতীয় বিপ্লব 
ঘটিয়েছিল ৷ নবগঠিত শিল্পসংস্থায় নিয়োজিত মৃলধন্রে পরিমাণ অবিশ্বাস্ত- 
ভাবে বেড়ে গেল। এর ফলে শিল্প পরিচালনায় “ফিনান্ন, ও ব্যাঙ্ক পুঁজির 
প্রভাব কেড়ে গেল অপাঁরসীষ ৷ পুঁজি বপ্তানগ, বিনিয়োগ ও পণ্য উৎপাঁদন 
ও বিক্রয়ের জন্য চাই সারা বিশ্ব । পুঁজি ও উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন এবং 
আন্তর্জাতিকীকরণ আর কারিগরণ ও প্রহুক্তিব্দযার প্রয়োগে গঠিত নুতন 
শিল্লোৎপাদনব্যবস্থা জোটবন্ধ হয়ে পুঁজিবাদ দুনিয়ায় একচেটিয়াকরপ প্রাক্কিয়] 
গুপগতভাবে নূতন পর্যায়ে উন্নত হল-_তারই সংগঠিত রূপ বহজাতিক কর্পো- 
রেশন--যার নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন সাস্্রাদ্যবাদ ৷ 

যুদ্ধোতর যুগে নবজ্জাত স্থাধী॥ দেশগুলিতে তাদের অনগ্রসরতার সুযোগ 
নিয়ে এবং এই জনগ্রসরতা বজায় রেখে অথনোতক শোষণে এই সংস্থাই নেতৃত্ব 
করছে, এই শোষণের কৌশলই হল নয়া-উপনিবেশবাদণ কৌশল | সাধারণত 
এই প্রাঁঞ্য়া চলে ছদ্মবেশে- তাই দেশবাসী এই শোষণের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে 
জানতে পারে না । 

কি অর্থে 'একজাতিক” $ ৯৯৭৩ সাল পর্যন্ত যে তথ্য জানা গেছে ভার 


নয়া- উপানিবেশবাদ ও ভারত . | +৯৩ 
ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৫০টি বহুজাতিক EE মধ্যে ২৪টি হল 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের এফচেটিয়া পু*জিপতির নেতৃত্বে পরিচালিত । আর চটি 
পশ্চিম জার্মানির, ৬টি জাপানের, ৫টি যুক্তরাজ্যের, ৩টি ইতালির এবং ২টি 
ফ্রান্সে অবস্থিত । সৃত্তরাং দেখাই যাচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেশন কার্যত 
একজাতিক' কর্পোরেশন ।' oo 

নিচের হিলাব থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া ষাঁবে £ মার্কিন দেশের 

(৯) ‘জেনারেল মোটরস+_ভার সংস্থায় ৭,৪৮০০০ শ্রমিক খাটায় ৷ 
’৭৬ সালে ৪৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে ২৯০ 'বিলিয়ন 
ডলার নট মুনাফা করে । ৃ 

(২) “ফোর্ড মোটরস+তার সংস্থায় 9,8৪০০০ শ্রামক খাটায়। "৭৬ 
সালে ২৮৮ বিলিয়ন ডলার মুল্যের পণ্য বিক্রয় করে -৯৮ বিলিয়ন ডলার 
নপট মুনাফা! করে । 

(৩) ‘এক্সন’--তার সংস্থায় ৯,২৬০০০ শ্রমিক খাটায় । 7৭৬ সালে ৪৮৬ | 
বিপিয়ন ডলার মুল্যের পণ্য বিক্রয় করে ২৬৪ বিলিয়ন ডলার ন'ঁট মুনাফা 
করে। 
08) ‘আই. বি. এমঘ_তার সংস্থায় ২,৯২০০০ শ্রমিক খাটায় । +৭৬ 
সালে ১৬'৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে ২'৪০ বিলিয়ন 
ডলার নাট মুনাফা করে ৷ কিন্ত যুক্তরাজ্যের _ 

“ইউনিলেভার” তার সংস্থায় ৩,১৭০০০ শ্রমিক খাটায়, '৭৬ সালে ১৪'৯ 
বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে "৪৯ বিলিয়ন ডলার নণট মুনাফা করে। 

তুলনা করলে দেখা যায় যে, অন্য দেশের বহুজ্জাডিক কর্পোরেশন মাফ্চিন 
দেশের বহুজাতিক কপোরেশন-এর চেয়ে সব দিক দিযে দুর্বল ৷ 

এদের অতুলনীয় আ থিক শক্তি £ ১৯৭১ সালে ‘জেনারেল মোটরর্স- 
এর বিঞ্তীত পণ্যের মৃপ্য ২৮২৬ কোটি ডলার । ও যংদর ভারতের মোট 
জাতীয় আয় ৬০০০ কোটি ডলার । কি অকল্পনীয় শক্তিমান সংস্থা! 

লক্ষণীয় যে, এই আৰ্থিক শক্তি ছু হু করে বাড়ছে ৷ | 

₹. ভারতে বহুজাতিক কর্পোরেশনের সংগঠন $ ভারতের বুর্জোয়াদের 
দাবি_বহুদাতিক কর্পোরেশন পরিচালত কোম্পানির শেয়ারের কমপক্ষে 


১ 


৯৪ ও _ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত দম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮০ 
৩০%-এর মালিক হবে ভারতীয়রা] । আর জনসাধারণ দাবি করে আসছে . 


এইসব কোম্পানি জাতীয়করণ "করা হোক ৷ - 

ওরা বেছে নিল প্রথম পথ অবশ্য একান্ত অনিচ্ছা সব্বেও । ভার-ফলে 
জাতীয়করণের দাবিকে ভার! সাময়িকভাবে ধামাচাপা, দিতে পারল । এই 
ধারণার সৃষ্টি করা হল যে কোম্পানির পরিচালনায় ভারতপয় টিভির 


আধিপত্য স্থাপিত হল । 


"১৭. ৯. ৭৯ তার্রিখের 'ইকনমিক টাইমস" পত্রিকার খবরে প্রকাশ ‘ইণ্ডিয়ান 


| কাউন্সিল অব সোশ্যাল এণ্ড সাইন্টিফিক রিসার্চ” কর্তৃক পরিচান্সিত সমণক্ষায়, 


জানা যায় যে, উপারলিখিত কোম্পানির পািচাঙ্গনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যত - 
“সাআজাবাদী শক্রিগুলিরই হাতে এসব ক্ষেত্রে ভারতণয়শিল্পপতিদের ভূমিকা 


গৌণ ৷ 


কারা ভারতে এলো ঃ মার্কিন যুক্তরাষরের সবকটি বহুজাতিক, কপ্পো- 
রেশন ছাড়া ডুঁপ, ওয়েস্টিং হাউদ, আর. সি. এ, গুভইয়ার, ইউনিয়ন কার- . 
.বাইড, ই্্যান, কোডান্ন প্রভৃতি এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিলেভার, বৃটিশ পেট্রল, . 
" আই. সি. আই ইণ্পিরিয়াল টোবাকো, জি. ই. সি, ভানলপ, সিডনণ প্রভৃতি ' 
আর হপ্যাণ্ডের ফিলিপস, নেদারল্যাণ্ডের রয়া্স ডাচশেল, জাপানের সিৎসু- 
* বসি, হিটাচীী, মিৎসুই প্রভৃতি, পশ্চিম জার্মানির সশশেন্স, বেয়ার, হোষেস্ট 


প্রভৃতি এবং স্ষজারল্যাণ্ডের লেসলস, রচি তি ধাঁরে ধশরে 05 বসল 
ভারতের শিল্প ও ব্যবদার ক্ষেত্রে । ' | 


এদের শগিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্র 8 রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সার্ভে 
রিপোর্টে জানা যায় ৪০% , সংস্থা যানবাহনের, যন্ত্রপাতি, ধাতুঞ্জ পণ্য, ' 
বৈদ্বাঁতিক সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি, মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য, উষধপত্র প্রভৃতিতে 
মূলধন নিয়োগ.করেছে । আর সাবান, সিগারেট, বনস্পতি এবং নানাবিধ, 
‘কোকাকোলা’ জাতাঁয় পান"য়-প্রভৃতি পণ্যের ' ক্ষেত্রেই এইসব ' বহুজাতিক 
কর্পোরেশন একচেটিয়া উৎপাদক ও পণ্য সরবরাহকারী 

ব্রহুজাতিক কর্পোরেশনের বিস্তার £. ১৯৪৮ সালের. জুন মাসে, 


ভারতে নিয়োজিত মূলধন ৩৭৮ কোটি টাকা । ৯৯৬৫ সালে. ৮০০ কোটি, 


৯৯৭০- সালে ৯২৮৫ কোটি টাকা আর ১৯৭৪. সালে ১৯৪৩ কোটি টাকা 1 
থয সাড়ে চার গুণ বেড়েছে । ৮ 


£ 


A 2 ০ ১ ২৩ a 
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- সংস্থার শাখা! : রঃ ৭২০৭৩.) সালে এই সব সংস্থার শাখা ছিল ‘ও 
... সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ছিল ৭৩৫টি আর ’৭৮ সালে মোট-সংখ্যা দাড়াল 
, ২৩৯৪টি। অথচ এই সময়ে বছ মাঝারি. ও ছোট এমনকি কিছু কিছু বড় ন্‌ 
ভারতীয় শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে'। নু - - 
লক্ষণীয় : লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আঁমাদের শিল্পোংপাদন হন 
 উরধ্বমুখণ ছিল তখনকার সময়ে এদের সংখ্যা ছিল কম এবং বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট " 
কম। কিন্ত যখনই আমাদের দেশে মন্দা, অর্থনৈতিক সংকট সুরু, হয়েছে 
তখনই এদের অনুপ্রবেশের সংখ্যার, হার অনেক বেশি ৷ আমাদের দেশের 
অর্থনৈতিক- সংকটের সুযোগে এরা বাড়ে এবং এই সংকটকে তখব্রতর- করে। 
আমাদের দেশে মন্দা বাড়ছে কিন্ত এদের মুনাফার হার কমে নি বরং বাড়ছে । . 


.. অবাধ লুণ্ঠন: (৯৯৬৫ ৬% ) সাল থেকে, (০১৯৭৬৭৬) সাল' পর্যন্ত :.... 


' মুনাফা, ভিভিডেশু, সুদ ও বিভিন্ন “খাতে, ৩২৪৪ .কোটি টাকা বছুজাতিক . 
: কর্পোরেশন ভারতরর্ষ থেকে নিজ নিজ দেশে. পাঠিয়েছে 1 (7৭৬-৭৭) সালে 
. পাঠিয়েছে ৩৪৩৬ কোটি টাকা । সহজেই অনুমেয় যে, এ ছাড়া প্রয়ু্জি- 
" বিদ্ধা হস্তাস্তরের নামে এবং অসম বাপিজ্যের-মাধ্যমে কমপক্ষে সমপরিমাণ 
টাকা নুষ্ঠন করেছে। | | 
ব্যাংকের অনুপ্রবেশ : "ভারতীয় ব্যাংক -ব্যবসায়ে টা 
. কর্পোরেশনের অনুপ্রবেশ, লক্ষণীয় ৷ এখানেও মান্চিন এরচেটিয়া দি র্ 
অবাধ প্রাধান্য । ' | ৪8 





ব্যাংকের নাম _ শাচ্ছিত জমার মুনাফা 
| পরিমাণ (মিঃ ডলারে) (মিঃ ডলারে ) 
. টু প্‌ *৬৯-৭৩ ৃ ৬৯-_-৭৩ 
" (৯). আমেরিকান এক্সপ্রেস: ৩৩*১০-_৮০০. ২৬'৭১--৪৯'২০ 
.(২)- ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা ৩৩"১৩--৪৯*৬৮ ৩৮-০২-৩৫২৫ ' 


(৩) ফাস্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক_৬৫:০৩-১৪'০৩ ,  ৭০'৩৮--১২৪:৫১ 
, (৪) ন্যাশনাল এণ্ড গ্রিগুলে ব্যাঙ্ধ--২৩৫'৮৭--৩৬৭'৫৪ ৭২৭০-১২৮৪৩ - 
সব কটিই মাক্কিন' বঙ্ক বহুজাতিক. কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত । J 
. ভারতের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জমার পরিমাণ তুলনা করলে দেখায় . 


‘৯৬ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৯৮০ 
যে, ১৯৭৭ সালের ছুন' মাসে ভারতের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ 
১৮৮১২ কোটি টাকা ৷ আর শুধু ন্যাশনাল এণ্ড গ্রিগুলে ব্যাঙ্কে জমার 
পরিমাপ ’৭৩ সালে ৩৬৭৫ কোটি ডলায় অর্থাৎ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা । 
সরকারের অধীন তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলোতে জম! টাকার ছয় ভাগের এক 
ভাগ । পরবর্তীকালে এই ব্যাঙ্কে. জমার পরিমাণ হু হু রে বেড়েছে । 
; গোপনে মুনাফা পাচার : ১৯৭৮-নালের ৩০শে এপ্রিল .লোকসভায় 
যে রিপোর্ট উপস্থিত করা+হয় তাতে দেখা যায় যে, ন্যাশনাল এণ্ড গ্রাগুলে 
" ব্যাঙ্ক বিগত দশক ধরে কোটি কোটি ডলার সরকারের চোখ এড়িয়ে বিদেশে 
পাঠিয়েছে |. - 
| এদের নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভূমিকাঁঃ ৯৯৭৮ সালে নধীদিল্লীতে 
. অনুষ্ঠিত একবিংশাতিতম পার্লামেন্টারী কনফারেন্সের অধিবেশমে আগত 


ফিছি ঘাটের প্রতিনিধি বলেন ‘বহুজাতিক কর্পোরেশন এমন একটি পশু 


যাকে কিছুতেই বাগে আনা যায় না 1" কানাডার প্রতিনিধি বলেন, 


'কারিগরণ ও প্রয়ক্তিবিস্তা সংক্রান্ত এবং অশ্থাশ্য কিছু সুবিধার পরিবর্তে সাহায্য ' 


গ্রহণকারী দেশকে তার কিছুটা সার্বভৌমত্ব এদের কাছে বিলিয়ে দিতে হয় ৷? 
মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি বলেন; প্রয়োজনবোধে তার নবজাত রাষ্ট্রের রাজ- 
 নোতিক নেতাদের ঘুষ দিয়ে কাজ হাটিল্‌ করতে দ্বিধা বোধ করে ন117 
২৩-১০ ৭৯-র “কালান্তরে'র খবরে প্রকাশ যে, সি পি এম নেতা কমরেড 
রপাঁদভে বলেছেন যে কোনো সরকার বহুজাতিক কর্পোরেশনকে কন্ট্রোল 
করতে পারে না । তারাই সরকারকে কন্ট্রোল করে । 


পুঁজি বিনিময়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন £ (১৯৬৪-৬৫) থেকে 


(১৯৬৯ ৭০) সাল পর্যন্ত দু-বছরে ৮৭৭টি কোম্পানির মূলধন বিনিয়োগ ও 
মুনাফার হিসাব থেকে দেখ! যায় যে ভারতে ওামদানী পুঁজির মোট 
পরিমাণ ৯৭৮৮ কোটি টাকা । আর রপ্তানণী পুঁজির পরিমাণ ২০৭১'৭ 


কোটি টাক! । ( ভিিডেন্--২০৪'৯ কোটি টাকা ; খণ ও সুদ ১৮৫৬ , 


'কোটি টাকা, আমদানণ পণ্যের মৃল্য_১৬৮১'২ কোটি টাক! ) ৷ - 

ফলে ওরা চিজ দেশে ১০৯২'৯ কোটি টাকা বেশি পাঠিয়েছে। পুঁজি 
আমদানশর নামে, পুঁজি বপ্তানীর পরিমাণের বেশি অর্ধাৎ অবাধ 'দুষ্ঠন করে 
চলেছে। . দিন দিন এর পরিমাণ বাড়ছে । ফলে ভারতবর্ষ যে টাক! শিল্প 





bh 


Jn 


নয়া-উপনিবেশবাদ ও ভারত- ৃ 777 5৭ - 
গড়ে তোলার কাজে লাগাতে পারত সেই বিপুল পরিমাণ টাকা | বলে চলে 
যাচ্ছে। শিল্প বিকাশ রুদ্ধ যথে পুঁজির অভাবে । 
কারিগরী ও প্ররযুক্তিবিদ্তা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মুনাফাবাজি? 
১৯৭৪ সালের ৬ই জুলাই-এর “ইকনমিক: টাইমস্+-এর-সংবাদদাতা “আংটাভ' 
অধিবেশনের রিপোর্ট" প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন “অনুন্নত, দেশগুলোকে 
৯৯৬৮ সালে শিল্লোন্নত দেশ থেকে প্রশ্বৃকিবিদ্ঞা আমদানশির জন্য -১৫০ কোটি 
_ ডলার ব্যয় করতে হয়েছে । ১৯৭০ সালে ৭০০ কোটি ডলার দিতে হয়েছে ৷. 
অথচ এত ব্যয় করেও এই বিদ্যা! হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরাস্থিত করা যায়নি ৷ 1 
তার উপর যে কারিগর বিদ্যা হস্তান্তর করা হয় তা সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে 
একান্ত অনুপযোগী |” ফলে শিল্লোৎপাদনে উন্নতি তো দূরের কথা, 
অবনতিই ঘটল ; কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা জলে গেল | নয়াউপনিবেশ- 
বাদী কৌশলের শোষণের অন্যতম’ প্রধান স্তপ্ত হোলো নাশাজাগুলোর এই 
কারিগরণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার চরম একাধিপত্য ৷ . 
সবুজ বিপ্লব £ এই বিপ্পবে প্রধান উদ্ভোক্তা “বিশ্বব্যাঙ্কয, যার 
পরিচালক হোলে! মাফিন সাম্রাজ্যবাদ । ফলে ভারতের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পেয়েছে একখ! সভ্য কিন্ত এই সুযোগে মাঞ্ষিন বহুজাতিক কর্পোরেশন 
খুশিমত চড়া দামে কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, উন্নত বাজ 
প্রভৃতে বিক্রি করে অতি মুনাফালাভ করছে । আবার প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য 
যথেষ্ট সন্তাদামে নীকনতে পারছে। তার উপর গ্রামাঞ্চলে ধনতস্তরের প্রসারের 
ফলে যে নুতন ধরনের জোতদার ও ধনণ কৃষকের সৃষ্টি হয়েছে এবং যাদের 
অর্থনৈতিক শক্তি বর্ধমান তারাই সাশ্রাজ্জ্যবাদের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে 
কাজ করছে । তারা ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশ. এবং আমৃল কৃষ 
সংস্কারের শত্রু হয়ে দাড়িয়েছে । এরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে আমল 
কৃষি সংস্কারের বিকল্প হোলো 'সবুজ বিপ্লব । 
বর্তমান সামাঞ্জিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই বিল্পব কৃষি পণ্যের : 
বাজার সংকট সৃষ্টি করেছে। শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত করে 
দিচ্ছে, ফলে শিল্প বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে । পুঁজি গঠনেও বাধা পড়ছে । 
সামাগ্রকভাবে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে মন্দার সৃষ্টি হচ্ছে | ফলে ভারতের 
অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্রতর করে চাপ সৃষ্টির দ্বারা তাদের উপর নির্ভর- . 


ছা 


৯৮ শান্তি স্বাধীনতা সমীজতন্ত্ুঃঃ৪ম বর্ষ, ৬ঠ্ঠ সংখযা,১৯৫০ 


শালত - বার্ডাতে বাধ্য- করছে। ভারতের অর্থনপাঁতকে নিজেদের অবাধ . 


লুণ্ঠনের ক্ষেত্ররূপে বজায় 'রাখার জম্য আধুনিক শিল্প বিকাশ এবং আমূল 
কৃথ্ষি সংস্কারের পথে প্রচণ্ততম অন্তরায়রূপে কাজ করছে । নয়াষ্টপনিবেশ- 


. ধাদের কৌশল এমনি করে কার্যকরণ-হচ্ছে ‘সবুজ বিপ্লবের মাধমে |. 


বহুজাতিক, কর্পোরেশন ভারতে পৃঁ্জ আমদানী করে এঠ্শের একচেটিয়া 
বুর্জোয়ার একাংশের সহযোগে অথবা এককভাবে যে শিল্প গড়ে তুলছে অথবা 


কাঁরগরশ বিদ্যা হস্তান্তরের প্রতিরগীত দিয়ে এতদিন যা করে এসেছে তাতে 


একটি বিষয় পরিষ্কার £. তা হলে], ভারতের অর্থনীতি আরও বেশি করে 


- একচেটিয়াদের কবলিত হচ্ছে অর্থাৎ কার্যত বন্ঞ্জাতিক কর্পোরেশনের 


আয়তে এসে যাচ্ছে । আমাদের প্রাত্যহিক জশবনে তার স্পস্ট পরিচয় 
পাই । ভোরধেল1 থেকে সুরু করে সারাদিন আমরা যা-হা ব্যবহার কর তা 
প্রায় সবই বহুজাতিক কর্পোরেশনের পণ্য ৷ 

এর ফলে ভারতের ছোট ও মাঝারি শিল্প এমনাফি নি বড় শিল্প বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে বাজারের অভাবে । প্রতিযোগিভায় মার খেয়ে যাচ্ছে ৷ শিল্পে 
মন্দা স্থায়ী রূপ নিচ্ছে । বেকার সমস্য? প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে । এদের 
সরবরাহ পণ্যের মূল্য হু হু করে বাড়ছে । ভারতের প্রায় সব শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
ঘোষত হয়েছে 'কোন্ড ওয়ার” ৷ ভারতে ধনতা তক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ভয়ে রেখে শিল্পি বিকাশের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, এবং তাঁকে 
অনগ্রসর রেখে অতিমুনাফা অর্জন করাই হোলো বহুজাতিক কর্পোরেশনের, 


তথা মাঞ্িন সামাজাবাদের নাতি ৷ গজ রপ্বানপ এবং তথাকথিত শিল্প 


বিকাশের নীতিও একই উদেশ্যে চালিত হচ্ছে । স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে 
সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনৈতিক পরাধীনত' বজায় রাখা এবং তাকে 
শক্তিশাল* করাই হোলো মাঞ্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়াউ পনিবেশবাদী কৌশল ৷ 

কর্তব্য £ সুতরাং আমাদের সামনে মুল কর্তব্য হোলো মাঞ্ধিন সাম্রাজ্য- 
বাদের কংল থেকে ভারতের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণকরপে মুক্ত করার জন্র শ্রমিক- 
শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধশ সমস্ত শ্রেণী, দল ও ব্যক্তির 
সিলিভ আপসহীন সংগ্রাম । সারা পৃথিবীর সাআাজ্যবাদবিরোধশ শক্তি- 
সমূহের সাথে এই সংগ্রাম যুক্ত করতে হবে। তাহলে এর সাফল্য 
অনিবার্ষ ৷ . | ৃ 


~ 


ূ জ্ঞোসেফ ব্রোজ টিটো আবরণে | 
সুগোল্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল রিপাবলিকের প্রোসিডেন্ট, 
যৃগোশ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্ট-এর চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
ও শ্রমিকশ্রেপাঁর আন্দোলনের প্রখ্যাত নেভা' এবং মুগ্রোল্লাভ শ্মজীবী জনগণের 
' শবশিষ্ট নেতা জোসেফ ত্রোজ টিটো রঃ এবং কঠিন রোগ ভোগের পর মারা 

্‌ শিক্সেছেন । 

৯৮৯২ লালের ২৫ মে ক্রেশিয়ায় কামরে! ভেচ গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক 
| পরিবারে জোসেফ ত্রোজ টিটো জন্মগ্রহণ করেন । তরুণ অবস্থাতেই তিনি 
} গ্ৰামাঞ্চল ত্যাগ করে শহরের প্রণ্তোরিয়েতের সঙ্গে যোগদান ক্রেন. 
| ১৯১০ সালে তান শ্রামকশ্রেশশ ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী 
ছিলেন এবং ক্রেশিয়া ও শ্লোভেনিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে 
যোগদান করেন্‌। _ 

অস্ট্রোহাজারিয়ান সেনাবাহিনীতে Hs কাজে নিযৃক্ত থাকার সময় 

Ss ১'জোসেফ ব্রোজ্দ টিটো! প্রথম বিশ্বৃত্রদ্ধের দররুতে ম্বদ্ধ-বিরোধা প্রচার আঁভযোগে 

গ্রেপ্তার হন এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালো হয় । ১৯১৫ সালে তিনি আহত 

ও বন্দী হন; রাশিয়ায় থাকাকালীন তিনি সেদেশের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি 

গান্দোলনে যোগ দেন ৷: ১৯১৭ সালের জুলাইতে অস্থায়ী সরকারেত্র বিরুদ্ধে 

- 'ট্রোগ্রাদে সংগঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা 

E এবং তিনি উরাল অঞ্চলে নির্বাসিত হন । সেই বছরের অক্টোবরে তিনি 

২ওমনস্কে রেড গার্ডে যোগ দেন এবং 5 সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে 
বৈপ্লবিক কাৰ্যকলাপ চালিয়ে বান । : 


:: ৯৯২০ সালে জোসেফ ব্রোজ টিটো ভার স্বদেশে ফিরে আসেন এবং... 
স্ুগোমাভিয়া কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । সংগ্রামে এটা একটা নতুন :. 
স্তর হিসাবে চিহ্নিত হয় । ১৯২৮ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন, তাকে পাচ বছর 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । ১৯৩৪ সালে মুক্তি লাভের পর তিন 
১গ্রোপন কার্যকলাপ সুরু করেন । তার পার্টি কমরেডগণ তাকে ক্রেশিয়ায় 
লারা কামউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত করেন 


NV 
A 

খৃ 
HH 


এ 


১০০ শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম -বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯7৩ 


তারপর তিনি বুগোষ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এবং ধা 
কমিটির পাঁলটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন । ' bh 
১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জোসেফ ত্রোজ টিটো মস্কোতে কষানো] 
ফাজ 'করেন। গোপনে দেশে ফিরে আসার পর তিনি, ২৯৯৩৭ সাং 
" মুগোশ্লাভ' কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নির্বাচিত হন । ৰ Eb 
১৯৪১-৪৫ সালের জনগণের মুক্তি যুদ্ধের সময় জোসেফ ব্রোজ টিটে 
নাৎসশ আক্রমণকারপদের বিরুদ্ধে মুগোহ্বাভ জাতিগুলোর ব'রত্বপূর্ণ সংগ্রামের 
সংগঠক ও নেতা ছিলেন । যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি জনগণের বাত 
‘বাহিনীর এবং দেশের গেরিলা বাহিনশর ইউনিটের সর্বোচ্চ দৈন্াধারস ' 
ছিলেন । ৯৯৪৩ সালে তিনি হুগোষ্লাছিয়া মুক্তির জাতীয় কমিটির প্রধান: , 
"হিলাবে কাজ পরিচালনা করেন । ডারই আদেশে সংগ্রামী ই 
সম্মানের সঙ্গে সমস্ত কঠিন কঠিন পরাক্ষার' সম্মুখীন হয়েছেন এবং পা 
জার্মানিকে উৎখাত করার সংগ্রামে মূল্যবান অবদান রেখেছেন । Jy 
যদ্ধের শেষে জোসেফ ত্রোজ টিটো পিপলস ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ঠা 
হুগোক্লাভিযীর ফেডারেল পিপলস রিপার্রিকের সরকারের প্রধান নিধি, 
হন । ১৯৫২ সালে মুগোষ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্ট-এর সাধারণ সম্পাদব 
এবং ৯৯৬৬ 'সাল থেকে চেয়ারম্যান ছিলেন । এই পদাধিকার বলে এব! - 
খিপার্রিকের প্রোসডেন্ট হিসাবেও তিনি দেশে সমাজভান্্িক পি 
সংগঠিত করার জন্য বিপুল প্রয়াস চালিয়ে যান । { 
মার্শাল জোসেফ ত্রোজ টিটো তিন বার যুগোশ্লাভিয়ার পিপলংস রা 
উপাধিতে ভূষিত হন এবং তিনি আরও অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হন । ১ 
জোসেফ ব্রো্জ টিটে সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জািগলোর শা, ; 
নিরাপত্তার জন্য জোট-নির্পেক্ষ আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে শুরুতপুণ :- 
_. ভূমিকা গ্রহণ ফরেন । ; 
বিশ্বের কমিউনিস্টরা সর্বদাই .জোসেফ ত্রোল টিটোর দণীপ্রিময় সাত" 
প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ আরবে । Ane 
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বাষিক গ্রাহক চাদা £ দশ টাকা। 
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয় 


ডাক ধরচ আমাদের । 


এজেন্সি সংড্রান্ত 


৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয় । 
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাক! । 
পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়। 
ভাক খরচ আমাদের । 


ষোগাধোঃ 
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